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ভূমিকা 


স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে দেশের 'বাঁভল্ন ভাষায় ছোট বড় অনেক 
বই লেখা হয়েছে ও হচ্ছে। এ বিষয়ে এক প্রকারের সামগ্রী তেমন অগপ্রতূল 
নয়। হীতহাস-স্থানীয় ও জাতীয় থেকে, রাজনীতিক নেতৃবন্দের স্মতকথা 
ও জীবনচাঁরত, মজদুর, কৃষক, ছাত্র, যুব, মাহলাদের আন্দোলন থেকে, 
জাতীয় আন্দোলনে তাদের ভুমিকা থেকে, আমরা অনেক তথ্যের সন্ধান 
পাই। জাতীয় মীন্তর আন্দোলনের হীতহাসকে এই মূল্যবান সামগ্রী সমন্ধ 
করে তোলে । পাঁণ্ডতী হাতহাস লেখার সময় গবেষকরা প্রামাণ্য বইপর 
ছাড়া আঁভলেখাগারের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন৷ কেউ কেউ সহজ লভ্য দৌনিক 
ও অন্য পরু-পান্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন। 


পাদ্রী লঙের পরামে 'ব্রাটশ সরকার 8০০] 7২551508005) 4০ 
1867 পাশ করে। এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছল এদেশে যে সব 
বই ছাপা হচ্ছে ততে বিদেশী শাসক ও প্রশাসন সম্বন্ধে কি লেখা হচ্ছে 
তার সম্বন্ধে সরকারকে ওয়াঁকহাল রাখা । এ ছাড়া দেশীয় ভাষার 
পন্র্পান্রকায় কি লেখ৷ হচ্ছে তার সঙ্গে পারাচত হবার জন্য সরকার নিয্ত্ত 
অনন্বাদকরা নানা পন্র-পা্ুকার নানা প্রকারের সমাচার ও মন্তব্য ইংরাঁজতে 
অন্দবাদ করাতেন। যে সব পান্রকার ফাইল সহজে পাওয়া ঘায় না তার 
কিছু ছু রাজনীতিক, সামাঁজক সংবাদাদ এই অন[বাদগীল থেকে 
পাওয়া যায় । গবেষকরা এরও সাহায্য দিয়ে থাকেন। 


প্রাচীনকাল থেকেই পন, রোম, আরব, চীন ইত্যাদির মত আমরা 
ইীতহাস সম্বম্ধে সচেতন ছলুম না, এটা প্রাতকটু হলেও সত্য। এ যখে 
অর্থাৎ ইউরোপাীয়দের ভারতে আগমনের পর যখন থেকে এ দেশে ম.দ্রামন্ম 
প্রাতাষ্ঠত হয়, যে সব বই ও পর্ধতাঁকালে পর্র"পান্রিকা প্রকাশিত হতে 
থাকে তায় সবগনাজ কোথাও পাগলা যায় না। 


'স্বাধীনত আন্দোলনে বাংলা পর-পাঁরকা' পৃল্তকে দির়লস গধেধক 
ত্রীধায়েন্যর বঙ্যযোপাধ্যায় ধর্ডদান খতান্দীয গোড়ার দিক খেকে চার দশকে 
প্রকাশিত নাদান পরশপতিকা থেকে জধাধীনা ভান্দোলন সাংক্রান্ছ আত 


মূল্যবান ও দযক্প্রাপ্য সংবাদ ও তথ্য আহরণ করে দয়েছেন। এ কাজের 
জন্য তাঁকে এই রাজ্যের বাঁভম্ব জেলার শহরেই নয়, দ:র-দূরান্তের গ্রামের 
গ্রন্থাগারে যেতে হয়েছে । বহু কণ্ট ও ব্যয় করেছেন। তা' ছাড়া তান 
যখনই খবর পেয়েছেন যে কোন ব্যান্ত বিশেষের কাছে কোন পাকার পুরানো 
দনের ফাইল বা খুচরো কাঁপ আছে তান সেখানেই 'গিয়ে উপাঁস্থত হয়ে তাঁর 
প্রয়োজনীয় তথ্য ংগ্রহ করে এনেছেন । 


'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর্র-পান্ুকা' বইখাঁন বিপ্লবীদের 
পন্ন-্পান্রকা, সে দিনের পন্র-পান্রকা, পর্র-পান্রকা স্বাধীনতার হইতহাস 
রচনার দালল, বাংলা পন্র-পান্রকার টুকটাক ইত্যাঁদ বড় বড় কয়েকাঁট 
অধ্যায়ে বিভন্ত । 


এই গ্রন্থে শরৎচন্দ্র পাঁণ্ডিতের (দাদাঠাকুর ) িদুষক, কাজী নজরুল 
ইসলামের--ধুমকেতু, বাংলার বাণী, বাঁরশাল পান্নকা, জাগরণ, দীপিকা, 
বেণ? লালপঞ্টন, আজাদ, বাংলার কথা, চট্টগ্রামের-_ জ্যোতি ও পাণজন্য, 
বধ মানের-_দ।মোদর. পুরালয়ার-_ মত্ত, কলকাতার-_ আত্মশীন্ত, 'িজলন. 
অরাঁণ প্রভাতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । 


বাংলা পব্র-পান্রকা পাঁরচালনায় বঙ্গনারী অধ্যায়ে মাহলাদের দ্বারা 
পাঁরচালিত বন্দেমাতরম, বঙ্গনারী, বাঙ্গলার কথা, জয়শ্রী, মন্দিরা সম্বন্ধে 
লেখা হয়েছে । এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত ছাব্রযুবঝদের দ্বারা প্রকাশিত 
পা্রকাগদীল বাদ পড়োন। এর সঙ্গে স্বদেশী পাব্কা যে সব ছাপাখানায় 
মাদ্ুত হত তার মধ্যে বিখ্যাত কয়েকাঁট প্রেসের সধাক্ষ"্ত হীতিহাসও দেওয়া 
হয়েছে । 


একথা সকলের জানা যে এই পান্নকাগযালর মধ্যে কয়েকাঁট ব্যান্ত বিশেষের 
চেষ্টায় প্রকাঁশত হত। ীকন্তু বেশীর ভাগই ছল 'বাঁভল্ন রাজনীতিক 
গোষ্ঠী ও দলের। এ বিষয়েও কিছু কিছু তথ্য লেখক উদ্ধার করে 
দয়েছেন। 'তীরশের ও চল্লিশের যুগের কাঁমউীনস্ট পার্রকা সম্বন্ধেও 
অনেক তথ্য পুস্তকে দেওয়া হয়েছে । মার সপন্ধী, গণশান্তও বাদ যায়নি । 
যেমন বাদ যায়ান এই 'তারশ দশকের সময়ের গণবাণী । 


১৯২০ যুগের ও তার পরের নবধ-গ ( দৈনিক ), দেশের বাণী, সারাঁথ, 


নায়ক, লাঙল, বাঙ্গলার কথা, আনন্দবাজার পান্রকা, স্বাধনতা ( দৌনক ) 
সংবাদপন্রের কথা লেখা হয়েছে । 


জারমানা, কারাদণ্ড অবধাঁরত জেনেই রাজনীতিক পান্রকাগীল 
প্রকাঁশত হত। এ শতব্দীর গোড়ার সম্ধ্যা, যুগান্তর থেকে আরম্ভ করে 
আনন্দবাজার পান্নকা পর্যন্ত বাঁভন্ন সময়ে পান্রকাগ্ীলর ীবরুদ্ধে মোকদ্দমা 
হয়েছে ও দণ্ড দেওয়া হয়েছে । তার হীতহাসও আছে এই বইতে । লেখক 
নানা দৌনক, সাপ্তাহক, মাঁসক পাত্রকা থেকে যেমন তথ্য সংগ্রহ করেছেন 
সেভাবে প্রামাণ্য প্‌স্তক ও প্রশাসনের ?রপোর্টের সাহায্য নিয়েছেন । প্রত্যেক 
অধ্যায়ের শেষে প্রসঙ্গপঞ্জী 'দিয়েছেন। শ্রীবীরেশবর বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
প্রামাণ্য ও উপযোগী পুস্তক সংকলন করে মহৎ কাজ করেছেন। 
পুস্তকর্থান প্রতে/ক পাত্রকা আফসে, গ্রন্থাগারে স্থান পাবার যোগ ॥ বলা 
বাহল্য বইটি এ যুগের রাজনীতি ও সমাজ য়ে গবেষণাকারীদের পক্ষে 
অপাঁরহার্য ৷ 


গবেষক, প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখক 'হসাবে গ্রন্থকার কীঁড় বছর ধরে 
পাঁরাচত। তাঁর 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে' বহৎ বইখাঁন জাতীয় অধ্যাপক 
সহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সহ ১৯৭২ এঁশিয়াটক সোসাহাট 
কর্তৃক প্রকাঁশত হবার কিছীদনের মধ্যেই চারাঁদকে প্রশংসা লাভ করে। 
এই বিষয়ে এটা প্রামাণ্য ও একমান্র গ্রন্থ হয়ে রয়েছে । এর জন্যও তাঁকে প্রায় 
পুরো পাশ্িমবঙ্গ ঘুরতে হয়েছিল । এই বই কাঁলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
এম. এ. পরাঁক্ষা (বাংলা ) পাঠ্যপুস্তক তআঁলকাভুন্ত হয়েছে। এরপর 
লেখক ১৯৭৭ সালে তাঁর 'যাত্রাগানের হীতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন। এতে তীন 
যাত্রাগানের গোড়ার কথা, িয়োট্রক্যাল যাত্রা, শেখের যারা, রামলীলা, স্বদেশী 
যান্রার একাঁট অপ্রকাঁশত কথা এবং মার্শদাবাদ জেলার আলকাপ প্রভাতর 
প্রামাণ্য 'ববরণ 'দয়েছেন। এই গবেষকের তৃত'য় উল্লেখযোগ্য পদস্তক হল 
“হেটো বই-হেটো ছড়া' (১৯১৪ )। গ্রামের হাটে অজ্প "শাক্ষতদের জন। 
সমসামাঁয়ক বিষয়গযাল 'িয়ে বই ছাপা হচ্ছে শতাঁধক বর্ধ ধরে। এ জাতীয় 
বইকে বটতলার বইও বলা হয়। জেমস লঙ শতাঁধক বছর পূর্বে এই 
সাঁহত্য সম্বন্ধে ছু লিখে গিয়েছেন । ১৮৬৭ সালে বই মেলাতে ভারতের 
অন্য বইয়ের সঙ্গে এই সাহতাও প্রদার্শত হয়োছল। প্রদার্শত বইয়ের যে 
তাঁলকা লঙ প্রকাশ করেন তাতে কয়েক কুঁড় হোটো বই-হেটো ছড়ার বইও 


আছে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বইতে এই সাহত্যের সধাক্ষপ্ত হীতহাস ও 
সংকলন দিয়েছেন । তাঁর অন্য বইগীলর মতই এটাও এ বিষয়ের প্রথম বই। 
এই সাহত্য কোন গ্রন্থাগারে স্থান পায় না। তাঁর নিজ ব্যয়ে নানান জায়গায় 
ঘুরে ঘুরে এই কাজ শেষ করতে হয়েছে । সবান্তকরণে এই কামনা কার 
যেন 'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পরু-পান্রিকা' গ্রন্থখানি সুধাঁজনের নিকট 
আদত হয় এবং ঝাঁরা একাঁদন স্বদেশের স্বাধীনতর স্বপ্ন ও বিপ্রবা 
আয়োজনের কল্পনায় পর্ুশ্পীব্রকা বের করোছলেন, তীরের কথা আবার 
দেশবাসীর মনে আভনব দীশ্তিতে প্রকাশ পায় । 


মুজফ্‌ফর আহমদ ভবন মহাদেবপ্রসাদ সাহা 
আলমযাদ্দন স্ট্রীট, 
কলকাতা-৭০০ ০১৬ 


গ্রন্কারের নিবেদন 


'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা' গ্রন্থের কয়েকাঁট লেখা 
ণবাভন্ন সময়ে দৌনিক বস;মতা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, জনসেবক, কলকাতা প:ুরপ্্ী, 
কথাবার্ত। বস্গধারা, চ্ুগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্ত স্মারক গ্রন্থ, যুগের 
ডাক ( শারদীয়া সংখ্যা ) প্রভাতি পরু-পাব্রকায় ছাপা হয়ৌছল। অধ্যাপক 
নিশীথরঞ্জন রায় মহাশয় ১৯৭৮ সালে "ভন্টোরয়া মেমোরয়াল'-এর 
সেক্লেটাঁর এবং কিউরেটার । অধ্যাপক রায় মহাশয় আমাকে এই বিষয়ে 
একাঁট লেখা বন্তৃতা কক্ষে পাঠ করতে দিয়েছিলেন । কাজ শুরু করার 
সময অনেকে উৎসাহত করেন। প্রথমে মনে পড়ছে, বিপ্লবী 
বাপন বিহারী গাঙ্গুলী, সাংবাঁদক প্রভাজন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সাংবাঁদক 
জগদানন্দ বাজপেয়ী, বিপ্লবী অমর বস; রবীন্দ্র-ভারতী 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
উপাচার্য 'হরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'টেগোর রিসার্চ ইনীস্টাটউট'-এর অধ্যাপক 
সোমেন্্রনাথ বসুর কথা । অধ্যাপক সোমেন্দ্নাথ বসুর আকস্মিক অকাল 
মৃত্যু আমার কাছে প্রয়জন বিয়োগের বেদনা 'দয়েছে। পর্র-পান্নকা 
সংগ্রহের কাজ শুরু করোছলাম অনেকাদন আগে । অধ্যাপক সোমেন্দ্ুনাথ 
বসুর উৎসাহে আম এই গ্রন্থ লেখার কাজ শুরু করোছলাম। এক সময় 
কয়েকাঁদন গাঁর বাঁড়তে বসেও লেখার কাজ করোছ। 

ছেড়ে আসা 'দনের কথা, তখন দেশের সাধারণ মানুষের মনে অত্যাচারী 
ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে একটা চাপা ক্ষোভ ও আক্রোশ পহুঞ্জীভূত। ওই সময় 
যাঁরা ভারতের মযীন্ত সংগ্রামের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন, তাঁদের কয়েক জনের সামবধ্য 
আমার ভালো লাগতো । কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাংবাঁদকের 
সঙ্গে পারচয় হয়োছিল। দেশপ্রোমকদের সঙ্গে পারচয়ের ফলে তাঁদের 
কথা আমার মনে দাগ্ কেটোছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর-পনিকা 
[নিয়ে লেখার কথা অনেকাঁদন আগে ভেবৌছলাম ৷ দীর্ঘাদন ধরে সংগ্রহ 
কয়োছলাম অনেক পন্র-পান্নকা। তথ্য ধখন সংগ্রহ করতে শুরু কর্ৌছলাম, 
সেই সময়ের অনেকে আজ নেই। অনেক উজ্জ্বল নামের হদয়বান মান:ষ 
একে একে 'য়াদনের মতো চলে গেলেন। অনেকে আমাকে এই কাজে 
উৎসাহ ও প্রেরণা 'দিয়ৌছলেন। বিশেষ করে অধ্যাপক 'দিমণজচল্দ্র ভট্টাচার্য, 
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কাঁব অরুণ ভভ্রাচার্য, দাশরাঁথ তা ( বর্ধমান ). প্রভাস রায় (শান্তপুর ), 
শৈলেন গয্হরায় (শ্রীসরস্বতী প্রেস ), পালামেণ্টের সদস্য অরুণ গুহ 
মহাশয়ের কথা আজ মনে পড়ছে । তা' ছাড়া অরুণ ঘোষ (পুরুলিয়া ). 
চিন্তভূষণ দাশগ্‌ণ্ত ( পুর্হীলয়া ), বলাইলাল মুখোপাধ্যায় ( শান্তিপুর ), 
সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (সশীথ ), ভারতে কৃষক সভার অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা 
মুহম্মদ আবদ;ল্লাহ রসূল, ডন্ঈর মহাদেবপ্রসাদ সাহা, গবেষক আনলকুমার 
কাঁঞলাল, গবেষক চিল্মোহন সেহানবীশ, গবেষক অনাথ মিত্র, ড্র 
সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, লোঁখকা কমলা মুখোপাধ্যায়, সাংবাঁদক 
নাঁথল সরকার, সাংবাদক নিরঞ্জন হালদার, ডন্ুর অতুল সর. জাতীয় 
গ্রন্থাগারের প্রান্তন গ্রল্থাগারক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাঁদক সুহাস 
তালুকদার, লেখক সুধীরগরন মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক সমরেশ চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার সাহা ( জীঙ্গপুর ), সাংবাঁদক অন:ভ্তম পাঁণ্ডত ( জাঙ্গপুর ), 
গবেষক সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, সাংবাঁদক চত্তরঞ্জন কুন্ডু (তমলুক ), 
ডন্তর শীশর মজুমদার, ডক্টর সজল বস, সাংবাঁদক দিলপ চট্রোপাধাস্ন, 
গান্ধী মেমোরয়াল কাঁমাটর পাঠাগার কমণঁ--শিবসুন্দর চৌধুরী. গবেষক 
সঞ্জীব সরকার, সাংবাঁদক অরুণ দাশগু্ত এবং আরও অন্যান্য বন্ধুর 
কথা শবনগ্র চিত্তে স্মরণ করাছ। ভারতের প্রান্তন শিক্ষামল্ল্রী ডক্টর প্রতাপচন্দ্ 
চন্দ্র মহাশয় আমাকে নানাভাবে প্রেরণা 1দয়েছেন, উৎসাঁহত করেছেন, 
সে কথাও 'ীবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গবেষক আময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সেন্টার ফর স্টাঁডজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস কলকাতা'র ডন্টর বরুণ দে, 
শ্রীসূশান্ত ধোব, যাদবপুর ব“বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক পাঁবন্ন সরকার, অধ্যাপক 
অমলেন্দ দে, অধ্যাপক ফজল;র রহমান ( ঢাকা বাংলাদেশ ) মহাশয়ের নাম এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারলাম না। 

পাঁশ্চমবাংলার বহ পাঠাগারে এমম কি অনেক গ্ামে-গঞ্জে পত্র-পারকা 
দেখার জন্য ঘুরোছলাম । কোথাও কিছু তথ্য পেয়োছ, কোথাও কিছু 
লংগ্রহ করতে পারান। যে সব পাঠাগারে পত্র-পা্ুকা দেখার সুযোগ 
পেয়োছলাম, তর মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার, সেণ্টার ফব স্টাঁডজ ইন সোস্যাল 
সায়েন্সেস কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদ, গান্ধী মেমোরিয়াল কাঁমাটর 
পাঠাগার, ব্যারাকপুর--গাম্ধী মিডীজল্লাম, উত্তরপাড়া জয়কৃষ। সাধারণ 
গ্রন্থাগার, মুজাফাফর আহমদ পাঠাগার, তালতলা প্াবালক লাইব্রেরীর নাম 
স্মরণ করাছ। 
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এই গ্রন্থে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত অনেক কাগজ 'নয়ে 
আলোচনা করতে পাঁরাঁন। তার কারণ সব কাগজ আমার চোখে পড়োন। 
কোথাও কোন কাগজের দ-একাঁট সংখ্যা দেখোঁছলাম । তা' উল্লেখ করোছ। 
এই গ্রন্থে যে সব পর-পান্রকা নিয়ে আলোচনা করোছ, তার একাঁট বড় অংশ 
কয়েক জনের ব্যান্তগত সংগ্রহ থেকে দেখোঁছলাম । সব কাগজ নিয়ে 
আলোচনা করোছ, একথা পাঠক যেন মনে না করেন। বহু পর্-পাব্রকার 
কোন সন্ধান পাইীন। কয়েকীদন আগে হঃগলণ জেলায় কোন একাট গ্রামে 
'ধম্ম” পা্রকা চোখে পড়লো । এই পান্রকার কথা গ্রন্থে উল্লেখ করতে 
পাঁরান। ধিম্স" ছিল সাপ্তাহক কাগজ । সম্পাদক £ অরাবন্দ ঘোষ । 
বাংলা ১৩১৪ সালে প্রকাঁশত কাগজ দেখোঁছলাম । দাম প্রাত সংখ্যা 
দুই পয়সা ছিল। একাঁট লেখার কিছ; অংশ হলো এই £ “ "বিশেষতঃ 
আমাদের রাজনশাতক জীবনে দৌনক পান্রকার অভাব গুরুতর অভাব । 
প্রীতাঁদন যাহা ঘাঁটতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ লোককে জানাইয়া সেই সম্বন্ধে 
জাতীয় দলের মত বা কর্তব্য লোকের সন্মখে স্থাপন কাঁরতে না পারলে 
আমাদের চেষ্টায় তেজ তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতা হইতে পারেনা । সে দন 
কলেজ স্কোয়ারে এক স্বদেশী সভা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ও বন্তুতার 
সারাংশ একাঁট সপ্রীসদ্ধ দৌনক পাত্রকায় দেওয়া হইয়াছল কিন্তু পাঁত্রকার 
কর্ত'গণ প্রকাশ কাঁরতে অসন্মত হন। সেই সভায় শ্রীযুন্ত অরাঁবন্দ ঘোষ 
অধ্যক্ষ হইয়া বন্তূতা কাঁরয়াছিলেন এবং ঘন ঘন বয়কটের উল্লেখও হইয়াছিল, 
ইহাতে হয়ত কত্াগণ ভীত বা বিরন্ত হইলেন, সে ভয় ও 'বিরন্ত স্বাভাবক, 
আজকালকার 'দনে বয়কট নামের যত কম উল্লেখ হয়, ততই ব্যান্তগত মঙ্গল 
সম্ভব । বয়কট প্রচারের জন্য স্বাধীন দৌনক পান্রকার আবশ/কতা 


প্রীতাঁদন বোধ হইতেছে ।' 


পুরাতন পন্ন-পান্রকার খোঁজে পাঁশ্চমবাংলার অনেক গ্রামে ঘুরোছ। 
যাঁদ কোথাও ব্যান্তগত সংগ্রহ থাকে এই আশা 'নিয়ে ঘুরোছলাম। কয়েকজন 
শুধু ঘারয়েছেন । নানা রকম গঞ্প শানয়েছেন। কিছুই দেখাতে 
পারেনীন ৷ তাঁদের কথা শুনে বৃথা অর্থ ব্যয় এবং সময় নম্ট হয়োছল। 
বাঁকুড়া এবং হুগলী জেলায় দুটি বাড়তে কয়েকাঁট পন্র-পান্নকা দেখার সুযোগ 
হয়োছল। তাঁরা প্রথমে প্রীতজ্ঞা করতে বলেন। তারপর কয়েকাঁট 
পর-পাঁপ্ুকা দৌথয়োৌছলেন। তাঁদের বন্তব্য ছিল ॥ নাম উল্লেখ করা চলবে 


[ জ ] 


না, কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবো না। ওই কথা মতো তাঁদের নাম উল্লেখ করতে 
পারলাম না। কন্তু তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা এবং কৃতক্্রতা জানাচ্ছি। 
অনেকে লেখার পাঁরকঙ্গনা করেন। কয়েকশো পৃন্ঠা লিখেও তা' 
ছাপা অক্ষরে বেরোয় না। হয়তো, আমার এই লেখাও ঘরে পড়ে থাকতো । 
ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা মহাশয়ের উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। 
তা' ছাড়া ডন্ঈর মহাদেবগ্রসাদ সাহা মহাশয় ভূমিকা লিখে "দিয়ে গ্রন্থের 
মযাদা বাঁদ্ধ করেছেন। তার জন্য প্রচালত ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর 
স্নেহানুকুল্য খর্ব করতে চাই না। দীর্ধীদন ধরে পঃরাতন ছেড়া বই, 
কাগজ এবং অনেক পন্ন-পান্রুকা সংগ্রহ করোছলাম। কিন্তু ওই সব নিয়ে 
লেখার আগে অনেক কাগজ জলে ভিজে, পোকায় কেটে নম্ট করোছল । 
যাদের রাখার জায়গা নেই, তাদের এইসব সংগ্রহ করার শখ বা খেয়াল হলে 
বোশ দিন রাখা সম্ভব নয়। আমিও রাখতে পাঁরান। এই গ্রন্থে যেটুকু 
তথ] পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরোছি, তাও হয়তো কোনাঁদন হারযে 
যেত। রক্ষা করতে পারতাম না। গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশনা ব্যাপারে 
শ্রীমাহর মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযোগেন বসুকে ধন/বাদ জানাচ্ছ। টেম্পল 
প্রেসের কুশলী কমবিন্ধদের সাহায) পেয়োছ, তাঁদের সকলকে আমার 
আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা । আরও অনেকে গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহত করোছলেন। 
শীকল্ত; তার তাঁলকা "দিয়ে বন্তব্য দীর্ঘ করতে চাইনা । যাঁদ এই গ্রন্থ 
অন_সাম্ধংস্‌ পাঠক সমাজের ভাল লাগে তা হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। 


৩, বেনিয়াপাড়া লেন, বাদেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতা-৭090 ০১৪ 
স্বাধীনতা দবস 
১৫ই আগস্ট, ১৯৮৭ 


১) স্যাধীনতা দিবস 


২৬শে জানলার ভারতবাসীর কাছে একাঁট পবিত্র দিন। শত শত 
শহাঁদের র্ততপণণে এবং অসংখ্য দেশকমার আত্মত্যাগে যে স্বাধীনতা 
অর্জিত হয়েছে, সেই স্বাধীনতার জন্য শপথ গ্রহণের দিন এই ২৬শে 
জানুয়ারী । এই 'দিনাঁটকে ভারতবাসী বিরাট স্বগ্ন নিয়ে গ্রহণ করোছল। 
ভারতবাসাঁ এই দিনে শপথ গ্রহণকালে পেয়েছিল অফুরম্ত শান্ত । প্রচণ্ড এক 
উদ্মাদনা দেশপ্রোমকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল । 

২৬শে জানযয়ারা প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহের)১ লিখেছেন, '১৯৩০-এর 
২৬শে জানয়ারী স্বাধীনতা দিবস আসিল । বিদ্যাধ্চমকের মত আমরা 
দেশের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দোঁখতে পাইলাম । সব্ব্র বুহং জনতা নিস্তব্ধ 
গাম্ভীপর্ণ, স্বাধীনতার সঞ্কজ্পবাক্য উচ্চারণ কারতিছে, সে এক মহান 
দশ্য। সেখানে কোন বন্ত.তা নাই, অনঃরোধ উপরোধ নাই । এই 
অনুষ্ঠান হইতে গাঁদ্ধজী প্রেরণা লাভ করলেন এবং দেশের নাড়ীর গাঁত 
সম্পর্কে আভজ্ঞতা হইতে তিনি বৃঝিলেনঃ কার্য করার সময় উপাচ্থিত। 
রঙ্গমণ্ে ঘটনার দ্রুত সমাবেশে মহানাট্য জামিয়া উঠিল ।, 

জওহরলাল নেহের্‌২ লিখিত গ্রজ্থ থেকে সঙ্কঞ্পবাক্য উদ্ধত হলো। 

১৯৩০ সালে ২৬শে জানয্লারী দেশের অসংখ্য মানৃষ যে স্বাধীনতা 
দিবসের সঞ্কজ্প-বাক্য পাঠ করে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, সেই সঞ্কম্পবাক্য 
হলো এই £ 

'আমরা বিশ্বাস কার যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগলাভের জন্য 
অন্যান্য দেশের আধিবাসাঁদের ন্যায় ভারতবাসাঁদেরও স্বাধীনতা লাভ 
করবার, স্ধায় শ্রমাঙ্জিত 'বত্ত ভোগ কারবার এবং জীবন ধারণের 
উপযোগ্নী উপকরণ গাইবার আঁবচ্ছেদ্য আঁধকার আছে। আমরা আরও 
বিত্যাস কার যে, বাঁদ কোনও গভপ-মেন্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত আঁধকার 
হইতে বণ্চিত করে এবং তাহাকে নিয্াতভন করে, তবে সেই গ্াভণ“মেস্টকে 
পারবর্তন বা ধংস কারবার অধিকারও এই জাতির আছে। ভারত 
গাভণ“মেন্ট ভারতবাসীকে শংধ্‌ স্বাধীনতা হইতে বাত রাখাই বিরত হয় 
নাই, আঁধকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্মগ্রতিষ্ঠা কারা 
ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি, দভাতা ও অধ্যাত্ম সমনতির সন্্ধমমাশ 
করিয়াছে, গতরাং ভারতের লক্ষে তিটিশ সন্পর্ণ ছি কারা পর্ণ, 
গ্যয়াজ অর্থাৎ পুর্ণ ম্বাধানতা পাভ করা ব্যতীত খতান্তর নাই, 
ইহাই আমাদের ঝিথ্বাস। 

ফারছেো অর্থনৈতিক বন্ধাসাশ হইয়াছে । খায়ের তুলনা অত্যধিক 


স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পরু-্পন্নিকা 


পারামত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের নিকট আদায় করা হয় । আমাদের 
দৌনক আয় গড়পড়তা সাত পয়সা মান্ত। আমরা যে গর্‌ করভার বহন 
করিতে বাধ্য হই, তাহার শতকরা বিশ টাকা কৃষকদের নিকট হইতে ভূঁমি-কর 
স্বরূপ এবং শতকরা তিন টাকা লবণ শুজ্ক বাবদ আদায় করা হয়। 
এই শজ্কভারে দাঁরদ্রু জনসাধারণ অত্যন্ত পাঁড়ত হইতেছে । 

সতা-কাটা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পের ধবংস সাধন কাঁরয়া তাহার পাঁরবর্তে 
অন্যান্য দেশের ন্যায় কোনও নূতন শিচ্ের প্রবর্তন করা হয় নাই, ফলে 
দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে বংসরে অন্ততঃ চার মাস কাল অলসভাবে সময় 
কাটাইতে হয় এবং শিল্পনৈপূণ্যের অভাবে তাহাদের বাদ্ধবৃত্তিও 
খব্ব হইতেছে। 

বাঁণজ্য-শক এবং মদ্রা-নীতি এরুপ চতুরতার সাঁহত পারচালত করা 
হইতেছে যে তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বাদ্ধি পাইতেছে। 
আমাদের দেশের আমদানী পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলশ্ডে প্রম্তুত। 
বাঁণিজ্য-শজক ধার্য কবিবার পদ্ধাঁত ব্রিটিশ শিল্পের প্রাতি পক্ষপাতদ;ম্ট, ইহা 
্পছ্টই প্রতীয়মান হয় এবং উত্ত শৃঙ্কলব্ধ রাজছ্ব দারদ্রের দুঃখ নিরাকরণের 
জন্য ব্যা়ত না হইয়া ব্য়বহ্‌ল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয় । 
মুদ্রা-ীবানময়-নীতি আরও আঁধক যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক ; ইহার ফলে 
কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহর হইয়া যাইতেছে । 

রাটশ শাসনাধীনে ভারতের রাস্্রীয় অবস্থা যত হাঁন হইয়াছে, এরুপ 
আর কথনও হর নাই। কোন প্রকার শাসন-সংস্কারই ভারতবাসাঁকে প্রকৃত 
রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেন নাই । আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যন্তিকে 
পর্যন্তি বিদেশী শাসকগ্রণের নিকট অবনত হইতে হয় । আমরা স্বাধীন মত 
প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে সঙ্ঘ সামাত গঠনের অধিকারে ব্চিত। আমাদের 
দেশের অনেককেই নিব্বাসিত অবস্থায় 'বিদেশে কাল কাটাইতে হইতেছে । 
তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া আদিতে পারেন না। শাসনকার্য পাঁরচালনা 
উপযোগী সমস্ত প্রাতভার বিলোপ সাধনের ফলে জনসাধারণকে শদধ; 
কেরাণীগগার এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে । 

সভ্যতা-সংস্কাতির দিক দিয়া, বৈদেশিক শিক্ষা পদ্ধাত আমাদিখকে 
আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা হুইতে বিচ্যুত কাঁরয়াছে । ফলে যে শঙখ্খেল 
আমাদিগকে দাসত্বের ব্ধনে বাঁধয়া রাখিয়াছে, সেই শঙ্খলকেই আমরা 
আদর কাঁরতে 'শাথয়াছে। 

বাধাতামৃলক নিরস্মীকরণ আমাদের নৈতিক সম্ধনাশ ফারয়া আমাদিগকে 
?নব্বাঁষ্য কাঁরয়া ফোঁলর়াছে। আমাদেন্ধ প্রাতয়োধ কারবার ক্ষগতাকে 
গনস্পেষণ কারবার উদ্দেশ্যে নিব 'বিজাতায় দৈনাদলের উপান্ছাতির মারাখাক 
ফল এই হইয়াছে থে, উচছাদিগকে দেখাট্য়া জাময়া মনে কার যে নিদেশীয 


স্বাধখনতা 'দিবস ৩ 


আক্রমণ হইতে রক্ষা কাঁরতে, এমন কি, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হস্ত 
হইতে নিজেদের গ.হ রক্ষা কারতেও আমরা অসমর্থ । 

যে শাসন-পদ্ধাতি আমাদের দেশের এই চতুব্বিধ সর্বনাশ সাধন 
কাঁরয়াছে, সেই শাসন-পম্ধাতর অধীনে আর মুহর্তকাল বাস করা আমরা 
মনয্যত্ব ও ঈশ্বরের বিরদ্ধে অপরাধ বাঁজয়া মনে করি। এ কথা আমরা 
অবশ্যই স্বাঁকার কাঁর যে, হিংসাই স্বাধানতা অঞ্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে 
সতরাং আমরা '্রাটশের সাহত সব্ব্্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা যথাসাধ্য 
বঙ্জন কারবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং কর প্রদান বন্ধ ও অন্যান্য উপায়ে 
1নর;পদ্রব প্রাতরোধ-নীতি অবলম্বন কারবার জন্য প্রস্তুত হইব । আমাদের 
দ:ঢ় বি*বাস এই যে উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্তেও আমরা যাঁদ 
হংসামূলক উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বল্জন 
করিতে পার এবং কর প্রদানে বিরত হই, তাহা হইলে এই অমান্মীষক 
শাসনতন্মের অবসান সুনিশ্চিত। অতএব এতদ্বারা আমরা শান্ত সংহত 
দঢতার সঙকজপ গ্রহণ কাঁরতেছি যে, পূর্ণস্বরাজ প্রাতষ্ঠার জন্য কংগ্রেস 
যখন যেরূপ নিদ্দেশি দিবেন, আমরা সেই নিদ্দেশেশে একান্তিকভাবে পালন 
কারব--বন্দেমাতবম্‌ |, 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলকাতার পাক পাকসি ময়দানে 
১৯২৮ সালে কংগ্রেসের আঁধবেশন হয়োছিল। এই অধিবেশনে স[ভাষচদ্দ্ু 
বস; ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে একাঁট প্রস্তাব সভায় পেশ 
করেছিলেন । ওই সময় সুভাষচন্দ্র বস; স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীর অধিনায়কও 
হয়োছলেন । কিন্তু গাঁব্ধজী ও তাঁর সমর্থকদের 'বিরো'ধতায় সভাষচদ্দু 
বস;র প্রস্তাব গৃহীত হয়নি । 

বাঁভাব সময়ে ভারতের রাজনোতিক ইতিহাসে আমাদের চোখে পড়ে নানা 
ধরণের আমদ্দোলনের কথা । ভারত বিরাট দেশ। স্বাধীনতার জন্য 
[বাঁভল অণলে নানাভাবে আন্দোলন হয়েছিল । দেশবাসীকে, একত্র করার 
জন্য 'বাভন্ন সময্নেয় নেতারা নানা পন্থা গ্রহণ করেছিলেন । যেমন £ 
মহারাম্দ্রে জনগণের দেবতারুপে পাণেশ পুজা বা গণপাত পুজা? । 
মহারাগ্টী এবং কলফাতায় ণশবাজী উৎসব' । কলকাতায় “ভারতমাতার পূজা 
প্রভীতি উল্লেখ করা ধেতে পারে। ১৯০৫ সালে গঙ্গাস্নান করে 'রাখা বন্ধন» 
ওই দিনে ্অরঞ্ধন' পালন করা হয়োছাল। কিন্তু ১৯৩০ সালে ২৬খে 
জান,ললারী এসোঁছল সারা ভারতঙাসীন মন্তর আলো নিয়ে। এই কারণে 
ভারতের সকল জন্প্রদায়ের নরনারী ২৬শে জানয়ারী দিনাটিকে 
মৃ্তি দিবসর্পে শ্রদ্ধার অঙ্গে গ্রহণ কর়োছিল। 

এক মরে ধংগ্রেপের দেভাদের এধ্যে জামেকে পূর্থস্বাধীনতার কথা 
সাহতেও পারতেন না। তাঁদের আানেকে সোদদ “ডোমিনিরন স্টেটাসের 


৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-্পন্নিকা 


আদর্শে কিছ ক্ষমতা লাভের জন্য আন্দোলন করোছলেন । এই প্রসঙ্গে 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও 'লিথেছেন । 

ধএাদকে ১৯২৭ সালের শেষাঁদকে মাদ্রাজে আহত কংগ্রেসের প্রস্তাব মত 
দিল্লীতে সর্বদলের এক সম্মেলন আহৃত হইল । নানা দলের নানা মত 
মঞ্খন কাঁরয়া একাঁট কাঁমাটর উপর ভারতের ভাবা সংাবধান রচনার ভার 
আর্ত হইল । মতিলাল নেহেরুর সভাপাঁতিত্বে এই কাঁমাট গঠিত হয়। 
মোটামাটভাবে ভোঁমাঁনয়ন স্টেটাসের আদশে সংবিধান রচিত হইল । 
সুভাষ বস; জওহরলাল প্রভাতি যুবকরা এই সংবিধান অন্তর দিলনা গ্রহণ 
কাঁরতে পারলেন না, তাঁহারা স্বাধীন ভারত স্থাপনের পক্ষপাতণ ।” 

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যেতে পাবে সোঁদন দেশের অসংখ্য মানুষ 
স্বাধীনতা চেয়োছলেন । তাঁরা ডোমিনিয়ন স্টেটাসের” কথা শুনে সন্তুজ্ট 
হতে পারেনান। তার একটি পারচয় পাওয়া যায়, কলকাতার 'খিদরপহব 
অগলের সঙের মূখ দিয়ে বাঙ্গ করে ছড়া কাটানো হয়োছল £ 

শোনো, মা হবেন ডোমনী, / আর পবূবোনা কোপনাী। / বিলেত কাপড় 
দেবে অমনি, / শোনো, মা হবেন ডোমনী । / মোদের ভাঙতে হবে চরকা,/ 
সাহেবদের হবে না তড়কা | / মোদেব ভাঙতে হবে তাঁত, / তাঁতির কাটতে 
হবে হাত। / যারা খাটে দিন-রাত, / তারা খবর শুনে কাত। / শোনো, মা 
হবেন ডোমনী, / আর পব্বোনা কোপনী। 

সেকালে বাংলার বিভব শহর ও গ্রাম থেকে সঙ বের হতো। 
কলকাতার জেঙ্গেপাড়ার সঙে 'হোমরূল' নিয়েও ব্যঙ্গ করা হয়োছিল। তার 
বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কোতূহলণ পাঠক আমার “বাংলাদেশের 
সঙ প্রসঙ্গে গ্রন্থে ২৬২ পঙ্ঠা দেখতে পারেন । 'হোমরূজ আন্দোলন, 
প্রসঙ্গে প্রফুল্লকুমার সরকার5 লিখেছেনঃ “১৯৯১৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের 
যে অধিবেশন আহ্‌ৃত হয়, তাহাতে চরমপন্থী ও নরমপন্থাঁ দলের মধ্যে আবার 
1ববাদ বাঁধয়া উঠে। চরমপন্থা বা নবীন জাতীরতাবাদী দল প্রস্তাব করেন 
যে, মিসেস আনি বেশাল্তকে এ আঁধবেশনের সভানেন্রণ করা হউক। মিসেস 
বেশাদ্ত তাহারই কিছ; পূর্ষে "হোমরূল' আন্দোলন-এর জন্য ীবনা বিচারে 
অঞ্তরাঁণ হইয্লাছিলেন । নরমপন্থাঁ মডারেট দলের নেতা সমরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যাক্ন গ্রভীত মিসেস বেশাল্তের সভাপাতত্থের প্রস্তাবের গ্রাতিবাদ করেন। 
এই সময়ে চরমপন্থী বা নবীন জাতীপ্পতাবাদী দলের মখপান্রদ্বর্প ছিলেন 
বাপনচল্দ্র পাল, চিউরঞ্জন দাশ, মাতলাল ঘোষ, য্যোমকেশ চন্লবতাঁ, মৌলবা 
ফজলুল হক, হারেন্দ্রনাথ দত্ত প্রীত । রবাল্দ্ুনাথও ই“হাদের সঙ্গে মিসেস 
বেখাশ্তকেই সভানেরীরুপে নরণ কারিবার গ্রষ্ভাব করেন । 

১৯৪৩ সালে »৬শে জাদিযারী ভারঙমাসী স্বাধীনড়ার জনা সংকাপ 
গ্রহখ করেছিল বিশ বছর পয়ে জদর্থি ৯৯৬০ সালে ৯৬শে জানার, 


বিশ্পবাঁদের পর-পরিকা & 


খভারতের প্রজাতল্ম দিবস বলে ঘোষিত হয় । ওই দন অশোকের স্তম্ভে 
সারনাথে ষে প্রতাঁকাঁট রয়েছে, ভারতবর্ষ তাকে রাম্ীয় প্রতণক হিসাবে 


গ্রহণ করে। 


প্রলঙ্গ পঞ্জী 


৯। জওহবলাল নেহর5, আত্মচবিত, € সতোচ্্রনাথ মজ,মদাব কতৃ'ক অনুদিত )। 
২। জওহবলাল নেহব্‌, পূবে উল্লিখিত গ্রল্থ । 

৩ । প্রভাতকুমাব ম?খোপাধ্যাব, ভাবতেব জাতাঁ আন্দোলন, প. ১৮৯। 

৪ 1 প্রফংল্লকুমাব সবকাব জাতাঁষ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৭) প:ঃ ৯৭ । 


২) বিস্লবণদের পত্র-পন্িকা 

ভারতেব স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে বিপ্লবীদের পন্-পানুকার 
দান কমনয়। বিপ্লবীদের হিংসার পথ [নম়্ে সেকালের জননায়কদের সঙ্গে 
বহ; বিবোধ ছিল । কিন্তু তাঁবাও বিশ্বাস করতেন, বিপ্লবীরাও চেয়েছিলেন, 
ভাবতের স্বাধীনতা । তাঁদেব আপোসহীন সংগ্রাম ও ভারতের পূর্ণ 
জ্ধাধীনতার জন্য দেশবাসীর সঙ্গে সেকালের জননায়করাও বিপ্লবগদের শ্রম্থা 
করতেন । দেশবাসীর পরাধীনতার শঞ্খল থেকে মান্তর জন্য স্বাধানতার 
আন্দোলনের ইতিহাসে সেকালেব বাংলা পন্ন-্পাপ্রকা এক 'বাঁশম্ট স্থান 
আঁধকার করে আছে । 

সংবাদপনর এবং সামায়ক পাকা প্রচারের বাছন। 'বদেশীদের শাসন ও 
শোষণেব কাহিনী দেশবাসাঁর সামনে তুলে ধরার জন্য বিপ্লবীরা পর়ু-পশ্নিকা 
বের করোছিলেন । সেদিন সংবাদপত্রকে বাণাজ্যক গ্রাতষ্ঠানে গড়ে তোলার 
কথা বিস্লবীরা ভাবতে পারেন নি। দেশবাপধর দৈনাশ্দম জীবনের 
সখ-দযঃখের কাহিনী, বিভিশ্ন সমস্যার কথা, দেশপ্রেমের বাণী প্রচার বরই 
ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য । অনেকে সাম্মাজ্যবাদী বিরোধী জনমত গড়ে তোলার 
জন্য লেখনী ধরেছিলেন ।. বিপ্লবীদের পত্রস্পন্রিকা ছিল দেশল্রেমিকদের 
প্রাণের জানস। ইংরেজ শাসন ও শোষণের কথা দেশবাসীর কাছে তাঁদের 
সাধ্য মতো পৌঁছে দেবার জন্য চেষ্টা করোছলেন। 

৯৯০৫ লালে বঙঈগ-ভঙ্গকে কের করে সারা বাংলাদেশের দেশপ্রামকরা 
ইংরেজ শাগসদের ধিরুন্ধে জনমত গাড়ে ভোলার কাজে আত্মনিয়োগ কয়েন । 
অমরেন্দু-নাহ রার১ লিখেছেন, 'বঙ-গ আন্দোলনের সমযাকে লোকে সাধারণতঃ 
স্বদেশ; যর নাঁধরা থাকে) ১৬১২ সাজের শেবকাল হইতে ১৭১) সাল 
গবস্তি গু বের ছিতিকল। এই ঈমাচীকে রে হিসীবে দেশ? ই ধলা 


৬ গ্বাধাঁনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্নিকা 


হয়, সে হিসাবে এই সময়কার বঙ্গ-সাহিত্যকে “স্বদেশী সাহত্য” বলিলে বোধ 
কার তেমন দোষের হয় না। “বন্দেমাতরম” মন্যের উদ্চধ্বানতে সমগ্র দেশ 
তখন প্রকম্পিত ও প্রাতধবানত ৷ একদিকে যেমন সংরেশ্দ্রনাথ ও 'বাপিনচন্দ্র 
আগ্রময্লী বাগ্মিতা তেমান আর একদিকে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও কাল৭প্রসম্ন 
কাব্য-বিশারদ প্রভৃতির আবেগময্নী গান ও কবিতা, 'খ্বিরশচদ্দ্র' ক্ষীরোদ 
প্রসাদ ও দ্বিজেদ্দ্ুলাল প্রভৃতির স্বদেশ প্রেমমূলক নাট্য-গ্রন্থের প্রাণস্পশাঁ 
আভনয়, ম্‌কুন্দদাশের যান্া, অরাঁবন্দ, ব্রহ্মবাধ্ধব ও পাঁচকড়ি বদ্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভীতর দেশাআবোধপূর্ণ গদ্য নিবহ্ধ এবং “সন্ধ্যা” “যুগান্তর” ও “নবশান্তি” 
প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহীকের জবালাময়ন উচ্ছ্বাস সমগ্র বঙ্গদেশে সে সময়ে 
স্বদেশ প্রেমের এক অপব্ব বন্যা আ'নিয়াছিল ।” 

১৯০৫ সালের ইংরেজ 'বরোধাী আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিকেরাও সংগঠন 
গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বাংলার শ্রামকদের মধ্যে রাজনৈোতিক অভ্যু্থান 
ঘটেছিল । ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার ট্রামের শ্রামকেরা 
ধর্মঘট করেছিলেন । তা” ছাড়া শ্রমিক অসন্তোষের ফলে ক্য।লকাটা 
গেজেটের' প্রকাশ ১৯০৫ সালে বন্ধ হয়োছল। কলকাতার সরকারা 
ছাপাথানার শ্রীমকেরা ১৯০৫ সালে তিন মাসের জন্য ধর্মঘট চালয়েছিলেন। 
১৯০৭ সালে বাংলার রেল শ্রামকেরা এক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছিলেন । ওই 
বছর কলকাতার ডকের শ্রামকেরা ধর্মঘটে নেমোছিলেন। ১৯০৮ সালে 
কাকনাড়া জুট মলের শ্রীমকেরা ধর্মঘট করেন। ওই সময় প্মীলশ শ্রামকদের 
ওপর গহীল চালিয়েছিল । এই রকম বহ শ্রীমক আন্দোলনের কথা ইতিহাসের 
পাতায় ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা প্রয়োজন যে, শ্রমিক 
আন্দোলনের তথ্য সংক্ষপ্তরভাবে গোপাল ঘোষ 'লাখত বই “ভারতে প্রথম 
ধর্মঘট ও শ্রমিক ধর্মঘটের 'দিনালপি” থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে । 

যোগেশচন্দ্র বাথল২ লিখেছেন, “১৯০৫ কালে ১৯১ই ফেব্রুয়ার 
বিধ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে লর্ড কার্জন চ্যান্সেলার রূপে একাঁট 
বন্তুতা করেন। এই বন্তৃতান্ন 'তান সমগ্র এশিয়াবাস্সীকে মিথ্যাবাদী, অসাধহ 
ও কপটতাপ্রয় বলে আখ্যা দেন । 

ঈার্ড কাজনের উত্তর প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট 
জনসভা হয়েছিল। রাসাবহারী ঘোষ কানের ডীন্তর তীন্র প্রাতবাদ 
করেছিলেন । 

শ্রীশঙ্করাপ্রসাদ বস;৩ লিখেছেন, “লর্ড কাজন তাঁর সমাবর্তন ভাষণে 
প্রাচাদেশীয়দের কাষতিঃ মিথ্যাবাদী বলেছিলেন । িবোদতা তার উত্তরে 
অমৃতবাজার পাকার এক 'বেনামা লেখার ফার্জনের নিজের রচনাংশ উদ্ধতে 
করে তাঁকেই িথারাদশী বলে প্রাণ করেন, বার ফলে বিরাট চাগলোর 
সুষ্টি হয়। খন অংগ কর়েকজমই 'াসল লেখক কে, 'তা' জানতেন । 


বিপ্লবীদের প্-নকা গু 


ভগিনী 'নিবোদতা বিপ্লবীদের সমর্থন করতেন । এই কারণে ইংরেজ 
সরকার তাঁর গাঁতাঁবধির প্রাত যে দূণ্টি রাখতেন তার পারচয় পাওয়া 
যায় শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখায় । শ্ীশঞ্করীপ্রসাদ বসঃ৪ 'লিখেছেন, 
'াজনোতিক আন্দোলনের সময়ে তাঁর সমস্ত চিঠি সেন্সারের ব্যবচ্ছা করেন । 

ইংরেজ শাসনে ভারতধাসাঁ আতষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাংলার বিগ্লবারা 
মানাভাবে আন্দোলনে নেমোছলেন । তার মধ্যে একটি পথ হলো পন্র-পান্ুকা 
প্রকাশ করে*দেশবাসীকে সচেতন করা । 

কলকাতার আমহান্ট জ্ট্রীটের “ডাফারম হাসপাতালের কাছে: কানাই ধর 
লেন। এই গলির ২৭ নং বাড়িতে 'ষখাদ্তর, আঁফস ম্থাঁপত হয়। 
বারীশ্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বস ও অবিনাশচদ্দ্র ভট্টাচার্য 
“যুগান্তর? কাজের প্রতিষ্ঠাতা । 'বগ্লবাঁ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
অন্যান্য বহ্‌ 'বপ্লবাঁ “যুগান্তর' কাগজে যোগ দিয়ে বিশ্লববাদ প্রচারে 
সহায়তা করেন। 

[বগ্লবীরা কিভাবে গোপনে বিগান্তর” কাগজ বিল্রি করতেন, 
তার পারচয় পাওয়া যায় চন্দ্রাবতী 'লাঁথত গ্রন্থে । চন্দ্রাবতীর লেখা 
কিছ; অংশ এখানে উদ্ধত হলো ঃ 

'সশস্ম আন্দোলন প্রচার করবার জন্য তাঁরা “ব্‌গাদ্তর” নামে একখানা 
পান্রকা বের করলেন । বাবা বললেন পান্রকাটা আমাদের শ্যামবাজার অগল 
থেকেই বেরত । আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিল ভট্রাচাঁজ মশায়ের বাড়ার 
মশলার দোকান । সম্ধ্যার পর 'তাঁন দোকান বন্ধ করে আমাদের বেনে- 
বৈঠকথানা ঘরে এসে বসতেন । হঠাং ওই যে চাদর গায়ে দেওয়া লোকটা 
বাড়ীতে ঢ্‌কল ওকে? ও তো সরাসাঁর বৈঠকথানা ঘরে এসে উপচ্ছিত হল । 
চাদরের অন্তরাল থেকে একখানা কাগজ বের করে ফেলে দিয়ে খেল। 
একটা কথাও বলল না। লোকটা যেমন এসোছিল তেমান নিঃশব্দে বেরিয়ে 
গেল। লোকটা চলে যাবার পরই জ্যাঠামশাই উঠে গ্িষ্ে সদর দরজাটা 
বন্ধ করে দিয়ে আসলেন । তারপর সফলে মলে লোকটার ফেলে দিয়ে 
যাওয়া “যুগান্তর” পাত্রকাখানা পড়তেন ও আলোচনা করতেন । 

'ঘৃগান্তর' প্রসঙ্গে 197065 0০820010511 %৪ লিখেছেন৬, 

ছ1:21111551 
৭06 05 820 22096 09001010989 01 006 16০91000781 08061ও ০ 
(08100102985 005 888101 (তত 1818) 5081060 10 1906 ৮ 
98117015, 7010281 01056 920 40108518 (0180015 1310986680108101, 
036136519 61 605 11817010118 00808:95) ৪০৫ 9800507019 909 
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৮ স্বাধানতা আদ্দোলনে বাংলা প্রস্পাকা 
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'যুগাম্তর” ও বিপ্লবাঁদল প্রসঙ্গে লিখেছেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ । 
তাঁর লেখা থেকে কিছ মংশ এখানে উদ্ধত হলো । 

“**্ৰঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের পুর্বে যে ভারতবর্ধকে স্বাধীন কারবার 
জনা গুপ্ত সভা-সাঁমাত স্থাপনের চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নহে, কিচ্তু তাহা 
কাষতঃ বিশেষ ফলদায়ী হয় নাই। ১৯০৫ সালে সমস্ত বাংলাদেশ লর্ড 
কার্জনকৃত অপমানে যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের মত চণ্ল হইয়া উঠিম্লাছিল 
সেই চাণুল্য হইতে প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিপ্লববাদের উৎপত্তি । দেশের মধ্যে 
তখন যে প্রবল উত্তেজনাম্তরোত বাহতেছিল তাহাই আবার বিশেষ ঘুণাবির্তে 
পাঁরণত হইয়া 1বঙ্লবকেন্দ্রের সং্ট কারা তুলিয়াছিল । “যুগ্যাল্তর” ছিল 
এরপ একট 'বস্লবকেন্দ্রের মুখপত্র ।' এ সংবাদপণ্লের পরিচালকগণের 
সংম্রবে আফসিয়াই আমি বিস্লবী দলে যোগ দিল্নাছিলাম |, 

বগ্লবী আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন বলাই দেবশমাঁঁ । স্বদেশশ 
আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে লিখেছেন ঃ 

***১৯০৫ খ্টোষ্দের স্বদেশী আন্দোলন হইতে অখণ্ড ভারতের 
রাঙ্-দ্বাধানতার জন্য ধে গনস্ত প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহা হইতেই আলোচনা 
আরম্ড করিতেছি । ব্াতাঁধকপক্ষে বাংলার নৈস্পাঁবক ০১০০০, 
মাসন, হোররল প্রদৃতি ইংরেজ কমনওয়েলথ শাসনাধকায়ের 
পাঁরধতে দেশের পার গ্বাধামতালাডে উতী ৮৭ নস 


বিপ্লবীদের পল্র-পিকা ৯) 


ইংরেজ বাঁজতি ভারতবধ্ণ ৷ বৈগ্লাবকখণের ইহা কেবল আদশনত ভাবনা 
ছল না, ইহা ছিল একাচ্ত বাস্তবপন্থী ও সন্দিয় | 

এই সন্রিয্নতার একটি অভিব্যন্ত হইতেছে বিপ্রববাদী সংবাদপঞ্লের প্রাতষ্ঠা 
ও প্রচার । “সধ্ধ্যা”, “যুগান্তরের” প্রকাশকাল পর্যন্ত বাংলার সাপ্তাহিক ও 
দৈনিক পরসমূহ বৈধ আন্দোলনের মৃথপন্র ছিল । চরমপন্থী রাজনশীতকরা 
বিশ ব্যতারন্ত স্বাধীনতার কথা 'চিল্তা করিতেছিলেন বটে, তবে সে 
আকাঙ্ক্ষা সংবাদপন্রের মধ্যস্থতায় তখন আত্মপ্রকাশ করে নাই । ভারতীয় 
জাতির স্ব্পং কর্তত্বের কথা ব্র্গবাম্ধবের “সন্ধ্যা” পন্িকাতেই প্রথম 
উদ্ঘবোষিত হইল । ১৩১২ সালে জল্মাণ্টমীর দন “সন্ধ্যা” দৈনিক পন্ররূপে 
আত্মপ্রকাশ কাঁরল । সম্পাদকীয় নিবন্ধে উপাধ্যায় 'লাখিলেন, “আমাদগ্গকে 
সর্বতোভাবে স্বপ্রাতগ্ঠ হইতে হইবে । আমরা স্বরাজগড় প্রাত্ঠা করিব । 
সেখানে ফিঁরঙ্গীর কোনও নামগম্ধ থাকিবে না।” 

বলাই দেবশমা*ি আরও উল্লেখ করেছেনঃ 

“সন্ধ্যার পরই যুগান্তর ৷ বিপ্রবের আগ্নমন্ত প্রচারের জন্য যুগান্তরের 
প্রকাশ । উহাব মর্মবাণী এইরুপ £ 

'আঁঞ্নমল্তে দীক্ষিত মোরা, অভম্না চরণে নম্রাশর । 

“যুগান্তর” অথণ্ডবঙ্গের আকাশ বাতাস আলোড়িত কাঁরয়া বাঙ্জালণকে 
প্রাতবোঁধত করিতে লাল ঃ 

অস্ত নাই তাই দুঃখ? পাইবে 'ক প্রহরণ/ সাঁধলে কাঁদঙল ? 
বন্ত;তার উচ্চকণ্ঠ কর সংবরণ, | প্রস্তর গালবে কিরে নয়ন সাঁললে 2 / কোটি 
কোটি ক্ষণ হস্ত ম্যান্তর সংগ্রামে / উঠি যাঁদ এককালে স্বাধীনতা তরে ।, 

স্বাস্তকা১০ পান্রকায় নিদনালাখত সংগীত ছাপা হয়েছিল । এই গ্বান 
বৈপ্লবিক আদর্শবাদের মুখপত্র তৎকালাঁন 'যুথাম্তরে' প্রকাশিত হয়ে সারা 
দেঙ্গো যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল । 

“না হইতে মাগো বোধন তোমার / ভেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল-ঘট, / জাগো 
রণচণ্ডী ! জাগো মা আমার ! | আবার পাঁজিব চরণ তট ॥ / অর চন্দন 
খুলায় ধূসর / ভামিতে লটায় চামর চীঁচর, / মঙ্গল শিখা গিয়াছে নিবিয়া, 
হলো না বাঝি মা পঙজজন তোমার-- / ভেঙ্গেছে রাস মঙ্গল ঘট ।/ এ 
পাঙ্গাজল রয়েছে পাঁড়যা / জবা বিতবদল গেল শঃকাইয়া, / পূজার সম যায় 
ধে বাহয়া-_ / জাগো মা আমার! সময় নিকট । / দৈত্য-তেজ লাই ঝাঁর 
পরাভব / বিজয় শঙ্খ কেন মা নীরব ? / হুধ্কারে বিনাশ প্রচণ্ড দানথ, / অ 
অট.হাসে হাল মা বিকট ॥, 

'ঘগন্তের' প্রসঙ্গে মৌগেশচচ্ বাখল১১ লিখেছেন £ 

“সাপ্তাহিক মংখাল্যর”--ধি লংধাদপত পাঁ়চালনে, কি রাস্মীয় কর্ম 
গচ্ঘতি বিশ্যোষণে বাংলাদেনে অন্থোজ্জ্র সপ করো এট লম্পাদক ও 


১০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 


পরিচালক 'ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 
অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দেবরত বস; (পরলোকগত 
প্রজ্ঞানানন্দ স্বামণ ), অরাঁবন্দের কাঁনম্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যান প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যান্তগণ ছিলেন য;গান্তরের লেখক । যুগান্তর 
তরূণ দলের মখপন্র। বুগাল্তরস্পক্ষাঁয়দের আদর্শ ছল পুর্ণ 
স্বাধীনতা । বাহ্‌বলকে পর্ণ স্বাধীনতা অঙ্জজনের উপায় বলে তাঁরা 
[ব*বাস করতেন 1” 

'য;গান্তর” প্রান্তুকার নাম গ্রহণ করা হয়েছিল-_শিবনাথ শাস্নী 'লাঁথত 
“যুগান্তর? উপন্যাস দেখে । এই নামটি সৌদন 1ব্লবীদের মনের মতো 
হয়োছল । "যুগান্তরের? দাম ছিল এক পয়সা । সাগণৃহক কাগজ হসাবে 
২৭ নং কানাই ধর লেন থেকে বেরোত । পরে ম্থানান্তারত হয় ৪১ নং 
চাপাতলা ফান্ট লেনে । এর পরে ২৮/১, মিজপিহব জ্দ্রীট এবং ৭৫ নং 
কর্ণওয়ালশ স্ট্রীটে আঁকস ্থানান্তারত হয় । 

খ্যাতনামা সাংবাদিক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলতেন, 'ষহ্বান্তর” প্রায় 
সাত হাজার কাপ ছাপা হতো । একথা 'তাঁন সোঁদনের বিস্লবাঁদের কাছে 
শুনেছিলেন । তান আরও বলতেন, 'যগান্তর' কিছ; কপি বিনামূল্য 
বিপ্লবীদের কাছে পাঠানো হতো। তা' হলেও বেশ ভালো সংখ্যা 'বান্র 
হতো । যঃগাল্তর পান্রকার দরদীরা অনেকে কাগজের জন্য টাকা-্পয়নসা দিয়ে 
সাহায্য করতেন । 

সেকালের ইংরাজী সংবাদপত্র 2%6 218/5777127 ১২ কাজে 'যান্তর' 
মামলার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । ওই সংবাদের !ঞ্ছি; অংশ হলো এই £ 

51106 4 82217051 0296, 

1৮11. 205: 12789 06 ৪015 10 ০012017)61)06 0018 9০ (০-৫৪%, 
8100 1816 017 901006 01 0106 10055. 

[81] €01781810 0% 01 01019082910, 2 1895/91981921 17851161515. 
(05 9190 100555 ০9116 2110 508660 01790 106 10769 01)5 ৩ 08810121 
165/9081951, ৬110101) 1080 165 0006 2 28/1, 111129001 90:66৮ 101 
196 08960101001) 8110 ৪1191 ০0 ৮/0 100100135. 2৩0016 0081 005 
07706 525 510782060 ০1056 (০ 0126 1১1501091 ০০011686, 

[36180 6668 65119 60 006 ০7০ 91 015 17081061111 101729081 
906৩০ 0 609 10659020519, /100638 085৫ (০ 005 100 ০090158 
91 00৩ 081951 101 2২৪ 1/- 200 195 036৫ 10 9611 (10610, ৪6 ৪ 01০6 ৪ 
০০915, 8100 108106 & 19101 01 9 812119.9+" 


পাঁলশ ুগাশ্তরে লেখার জন্য ভূপেদ্ছুলাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করে । ওই 


মামলার সংবাদ ছাপা হয়েছিল সেকালের 216 27787577100 ১৩ কছাজে । 
এই কাগজের কিছ; গ্মাশ এখানে উদ্ধত হলো ঃ 


বিপ্লবীদের পন্ন-পান্রুকা ১১৯ 


11, £৯. 0১ 38106101910 88৮০ 11009171002 3996, 
81968150 00 610816 01 0105 61001, 870 83011 101 081 ০1) 1969 
090911. 

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আদালতে পলিশ থেকে নিষান্ত ছিলেন 


ইন্সপেরর পি, সি, লাহিড়ী । 
যুগান্তর কাগজের মামলার আর একাট সংবাদ 72%6 278115/017707) ১৪ 


কাগজে ছাপা হয়োহল । ওই সংবাদের কিছ; অংশ এখানে উদ্ধত হলো £ 


*[1)5 1766 10055 525 91111781008 ০% 0০109001701, 1111061, 
£চ651000 79111001106 ড/0110” ০01,১১০, ০ 5810 106 1076৬ 0116 
8০00960 101 1116 1851 61810 01 161) 17)01111)5, [36 1076 0105 
65016810621” 01015601105 195095 %/616 10110660 ৪ (0৩ 6500০ 
ড/০0115. ড/101555 10110050061 00091 010619 ০1 0116 209056৫, 
%/1)011) 1১9 1076৬/ 29120101210 11010116601 (11) 9০ 211 117 911) 01 
1116 10891. 1106 (906 %85 56 8০ ৪ 006 *98910621” 02806. 
ড/100555 56৫ €0 70000 16 011 006 01955 ০ 0০ 16900 01170106 
ড/০0113 0 01)5 16017 0176) 9/107659 0117660 3,000 ০0116 01 1186 
091061, 811110810 1)6 1780 010615 1০0 50716 7,000 ৫010165. ৬/101)955 
8190 8.0171616 179৬1776 01171090 01) 1557055 01 11)5 2110 8170 075 1611) 
10115 153106০61৬615. ৬/1015555 2551502170 [108191, 10111660 (0৩ 
19506 ০01 1196 911) 10110, 

8৫০০ 81911) 01101513109 0090118198, 9205811 (120518001 (0 
(156 10০81 80961101770), 0609560 11981 1)6 1006৬ “0591009172৩ 
5095০11092৫ 101 10117 115 01018] ০৪080115.7 


যগ্বান্তর কাগজের মামলা নিয়ে সেকালে কলকাতায় যে কি আলোড়ন 
সুষ্টি হয়েছিল তার পারচয় পাওয়া যায় 7276 2721187:2 ১৫ কাগজে 
প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে । ওই সংবাদ এথানে উদ্ধৃত হলো £ 


59680111010 10 0810909, 2100 (116 7670761701505 

08 ৬5৫10650595 2 18185 880051208 25561076150 18 €01168৩ 
900815 60 65%07655 5%1008005 %100 1106 0010%1950 10101 ০01 
00০ "70880513950 86010 08804018 781] 101981060. 7065106৪- 
006 715810500 38৮0 01812009 381001086 00801)5898, 1201601 0£ 
(0১ “9810010)8”, ৪8900 90807500081 (10810190819, ০118৩ 991006 
119051810), 200 01056 500৩, 88৮0 8781710802100178 00801556 
৪810 6৪ (057 1050 880091৩006৩ 000 00 100010, চো 00 65091938 
3109 &£ 086 ৫18919৩0 11811061 29 5050 (02 ০9010660180 19৩ 
186 0008185. 11 00০ 8০956070626 88৫ 80001641106 ৬101511 1069801ত 
ভা]ছে (05 10060090 1 8600158 & 10101 ০1 (0০1, 006 8068861 
0802, 50 ওত হজ হারতে, 


১২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পরশ্পান্রকা 


1 ০৪1 50020619 0099061 & 50:0108 065116 17) 1108) ৪. 10104 €0 
€10801816 0105 ০013৬1066, 2৫ 0 50119 17810 21161 10175 1916 ০0:০৮/0 
01 10210%1. ]া) 006 00036 011015 3১০০০1), 3৪৮০ 8391011 (01081)018 
6৪1 5810 01826 006 ০0101001012 1190, 90 10 91068101810 006 1001)08- 
(101)-500105 ০01 06 55/219.] 11616 1) 0810091068১ 11116 011015 1)80 10118 
০6618 1810 17 1175 7১010)90, 11 056 51796 ০1 076 06001180101) 91 
10101701176171 17760 11106 1912. 19109100321 2170 /৯110 91106. 


বিদেশী শাসন ও শোষণের কথা স্মরণ করে প্রচণ্ড বেদনা বোধ 
করোছিলেন সৌঁদনের দেশপ্রেমিকরা। দিকে দিকে শুর হয়েছিল স্বাধীনতার 
আন্দোলন । সেই আন্দোলনের কাঁহনী আজকের স্বাধীনতার হাতহাস । 
স্বাধীনতার ইতিহাস আজ নতুন করে লেখা শংর্‌ হয়েছে । এই ইতিহাস 
সাধারণ মানুষের সংগ্রামের কাহনী । আজকের মানুষ খংজছে যাঁরা 
স্বাধীনতার জন্য ব্‌কের তাজা রন্ত 'দয়েছিলেন তাঁদের কথা । যাঁরা দেশকে 
স্বাধীন করার জন্য বন্ধুর পথে এগয়ে গিয়ে দেশবাসীর কাছে পেশীছয়ে 
1দয়োছলেন স্বাধীনতার বাতি । সেইসব চহান 'াবগলবী কমা বিপ্লবের 
বাতাঁ দশের কাছে পেশছিয়ে দিয়েছিলেন । বিগ্লববাদ ভারতের মস্ত 
আন্দোলনের একটি পথ 'হসাবে তাঁরা গ্রহণ করোছলেন । এই কারণে, 
সোঁদন বগ্লবাঁদের পন্র-পান্রকাগর্লকে বোমা-পিগুলের মতো ইংরেজ সরকার 
ভয় করতো । 

কোন কোন রাজনৈতিক দল প্রচার করেন ভারতের স্বাধীনতা আহিংসার 
পথে হয়েছে । কিন্তু এই কথা ঠিক নয়। 'হংসা ও আঁহংসা উভয় পথ 
ধরে আন্দোলনের ফলে ভারত স্বাধীন হয়েছে 1 বিপ্লবাঁদের প্রচুর অবদান 
রয়েছে । বিপ্লবীদের সমর্থন করে যে সব পন্র-পন্রিকা দেশবাসীর সামনে 
স্বাধীনতার বাণী পেশছিয়ে দিয়েছিলেন তার সাঁঠকভাবে ইতিহাস লেখা 
এখনও হয়ান । সেকালে একদল সাংবাদিক 'বগ্লবীদের সূরে সৃর মিলিয়ে 
তাঁরা লেখনী ধরোছলেন । সেকালের সাংবাঁদকদের ত্যাণ্বের কথা, তাঁদের 
দেশভন্তি, সাহস দেশের সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য 
উদ্বদ্ধ করোছল ৷ সোঁদনের সাংবাদকরা দেশের স্বাধীনতার চিন্তার সঙ্গে 
সঙ্গে সমাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথাও চিন্তা করেছিলেন । 
বিশ্লবাঁদের আন্দোলন ও তাঁদের নিরলস প্রয়াস চালানোর ফলে দেশ স্বাধান 
হয়েছে ইহাতে কোন সন্দেহ নেই । 

যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন বাংলার আঁগ্নয্গ্গের অনাতম বিপ্লবী নায়ক 
সূপশ্ডিত ও লেখক ড্র ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত । বিপ্লবের কথা প্রকাশের জন্য 
তিনি এক বছর সম্্রম কারাদণ্ড ভোঙ্ক করেন । কারাগারে কণেল মৃজকনি 
মাক এক. আইরাশম্যান তাঁকে খাঁন থাঁরয়ে তেল বের বরার় কাজে 
পাঁগয়েছিল। জেল থেকে বোরয়ে আরাতভাষে ভান নার্কিণ যাততরাঙ্ৌ 


1বপ্লবীদের পন্র-পারকা ১৩ 


যাঘ্া করেন । তিনি তুরস্ক, মস্কো, সুইডেন প্রভৃতি হ্থানে বান। ১৯২১ 
সালে কমিষ্টারণ্ণের আহ্বানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক 
পারাচ্ছিতি সম্পকে সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন । ১৯২৬ সাল 
থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কলকাতার দ্রাম ওয়াকসি ইউানগ়ন ও বাস ওয়াকসি 
ইউনিয়ন এবং ১৯৩১ সালে প্রেস ওয়াকসি ইউীনিয়নের সভাপাঁতি ছিলেন। 
তিনি সমাজতন্ের ভাবধারা প্রচার করতে চেয়েছিলেন । রাজনৈতিক কমাঁঁদের 
প্রতি তাঁর 'ছল 'নাবড় মমত্ববোধ । এই অকৃতদার বগ্লবী ৮২ বছর বয়সে 
১৯৬১ সালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে শেব 'নিঃবাস ত্যাগ করেন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা থেতে পারে যে, বাংলা সন ১৩১৩ সালে 
আঁবনাশচন্দ্র ভট্রাচার্য৯৬ 'যংগ্ান্তর থেকে 'বাভম্ন লেখা পনমর্চদ্ূত করে 
কয়েকাট বই বের করেছিলেন । বই 'যগ্বাল্তর' আফস, কাঁলকাতা থেকে 
প্রকাশিত হয়োছিল। ওই সময় “যুগান্তর অফিস ছিল ৪১ নং চাঁপাতলা 
ফান্ট লেনে । আঁবনাশচন্দ্র ভভ্রাচার্য যংগ্থান্তরের কাযাধাক্ষ ছিলেন । 
যুগান্তরের বাঁষক মূল্য ১॥০ 'ছছিল। আগে উল্লেখ করা হয়েছে 
যুগান্তর সাপ্তাহক পান্ুকার্‌পে প্রকাশিত হত। 

শ্রীশঙ্করাপ্রসাদ বসহ১৭ লিখেছেন, কবামীঁজর ভাই ভূঁপেন্সনাথ দত্ত 
রাজদ্রোহের জন্য কারাবাস করার পরে আমেরিকায় গেলে সেখানে তাঁর 
পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন নিবোঁদতা,**** 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় চারদিকে 
স্বদেশী সাহিত্য প্রচার শুরু হয়েছিল । ওই সময়ের সংবাদপন্ধ এবং 
পন্র-্পান্রকা এক 'বাশিষ্ট চ্ছান আধকার করে আছে । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
এবং সংবাদপন্ন প্রসঙ্গে লিখেছেন ডক্টর তারাশঙ্কর ব্যানাঁজ১৮ । তাঁর 


লেখার কিছ অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো £ 

“0116 7১910101010 01739089115 & £1690 12100171811 11) (115 101500919 
০? 006 10981101781 19061706131 11) ]117018, 21)0 (1061609 11) 016 1015001% 
01 009 01959, 1175 10601015 01 3911891, 095 016 06091015 ০1 117019, 
৮০1০ 160 9/101) 1181101081151 56100107610 66 5105 11)6 108101101) 
10180 585 ০00761911 21000901706 10 1903. 1175 00010 ৮18 
20006 110) 20008125100 8120 00515 985 ৪. 11:601611009805 01001) 
10 0135 73617891 01655. 

প্রফুল্লকুমার সরকার ১৯ স্বদেশখ যুগের আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

*১৯০৫ সালে বঈভঙ্গের আদেশের পর স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় । 
িল্তু এই আন্দোলন সহসা আবির্ভীত হইয়াছল কোন এীতহাঁসক এমন 
কথা বালবেন না। কোন জাতির জীবনেই কোন বৃহৎ ঘটনা, কোন প্রচণ্ড 
ফুখাম্তকার? আহ্দোলন অকস্মাৎ হয় না, তাহার পঞ্চাতে দীর্ঘকালয্যাপণ 
একটা সাধনায় ইীতিহাস দশ্চয়ই গাকে। বাঝলার যুগান্তকারী স্বদেশী 


-১৪ স্বাধীনত। আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পান্রিকা 


আন্দোলনের পণ্চাতেও যে এমনই একটা ইতিহাস আছে? তার পাঁরচয় ইতি- 
পূর্বেই আমরা কিছ? 'দিয়েছি। এইবার স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবাহত 
পূর্বের কথা--বিশেষ ভাবে ১৯০০-১৯০৫ এই কয়েক বংসরের কথা বাঁলব। 
এই যহগ্ের নাম দেওয়া যাইতে পারে “বদেশী যুগের উষাঃ। 

“সযোঁদয়ের পূবে ডউষার আগমন, তখনও রান্তর অন্ধকার ভাল কারয়া 
কাটে নাই, লোক-কোলাহল ভাল কাঁরক্লা জাগে নাই। তবে উদ্যোগ পর্বের 
একটা সাড়া পাঁডিয়া গিয়াছে, পাখার কাকলী শোনা যাইতেছে, পৃবকাশে 
অর্‌ণের রেখা কেবল দেখা 'দিয়াছে । বাঙলা দেশেও ১৯০০-১৯০৫ সাল 
এমনই একটা উদ্যোগ-পর্বের যুগ ।ঃ 

স্বদেশশ আন্দোলনের সময় অমৃতলাল বস গ্রান রচনা করিয়াছিলেন £ 

ওরা জোর করে দেয় দিক-না বঙ্গ বলিদান । / আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক 
অঙ্গে মনের সঙ্গে মিলিয়ে প্রাণ । / আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম-কাঙ্গালী-_ | 
ভাবছিস্‌ তোরা মন ভাঙাল, / তা” নয় জালিয়ে আগহন করে দ্বিগুন | 
বাড়িয়ে দল প্রাণের টান। / আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কু'ড়েতে, / 
1বদেশী 'চানর চেয়ে দেশের গুড়েতে, / আবাব করকচেতে হয়েছে রঞ্চ 
চাইনে / তোদের লবণ দান । / আমাদের ভাতেব সঙ্গে তাঁত বজায় থাক, / 
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক, / তোদের ওই চক্‌ চকান মধূব চাকে / করবো 
না আর বিষ-পান। / তোদের কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি, / ফেলবো ভেঙে 
মেরে তুঁড়, / করে দেবতা সাক্ষী ঘরেব লক্ষী / শাঁখার আবার রাখবো মান। 

বঙ্গভঙ্গ বাতিল করার জন্য সারা বাংলা দেশের মানব তীর প্রতিবাদ 
জানয়েছিল । এই সময় থেকে দেশব্যাপাঁ ধাবরাট আলোডন সং.ষ্টি হয়। 
একাঁদকে দেশ নেতারা স্বদেশ? শিল্পের প্রচার অন্য 'দিকে বিদেশী শিল্প 
বর্জন বা “বয়কট' করার নির্দেশ 'দয়েছিলেন। প্রফুল্লকুমার গরকার২০ 
[লিখেছেন ঃ 

“নূতন দলের শক্তিশালী নেতা ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায় এই সময়ে “সম্ধ্যা” 
নামক বিখ্যাত দৌনক পত্র প্রকাশ করিয়া এই সমস্ত কথা জোরের সঙ্গে প্রচার 
করিতে লাগলেন । তাঁহার সঙ্গে আরও অনেক শ্ান্তমান ব্যাস্ত আয়া 
যোগ দিলেন, যথা--শ্যামসংন্দর চন্রুবতাঁ+, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন 
গহঠাকুরতা প্রভতি। 'বাঁপনচন্দ্র পালও তাঁহার “নউ ইশ্ডিয়া” পন্রে 
জবালাময়ী ভাষায় নূতন দলের মত প্রচার কাঁরতে লাগলেন । 788991$6 
[65/5181)০ বা 'নীক্্ষয় প্রাতরোধের নাত রাজনৈতিক সংগ্রামের পন্থা 
হিসাবে বিপিনচদ্দ্রই প্রথমে শনউ ই-শ্ডিল়া” পরে প্রচার করিতে আরদ্ভ করেন । 
ইহার অব্যবাহত পরে (মোহনদাস করমচজ্দ ) গাম্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় 
“সত্যাগ্রহ” নীতি অবলম্বন করেন । 'াপনচন্দের "নাক্ষয়্ গ্রাতরোধ' থে 
শ্বান্থধীর সত্যাগ্রহের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিষ্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 


বিপ্লবীদের পন্ন-পন্িকা ১৬ 


নাই । কংগ্রেসের নিয়মতল্লবাদীরা ভারতের জন্য তখন “ডোমিনিয়ান স্টেটাস” 
'্রিটিশ সাম্রাজার মধ্যে বা “ওপাঁনবেশিক স্বায়ভ্তশাসন” চাহিতেন । ১৯২৮ 
পর্যন্ত গান্ধীর নেতৃত্ব আরম্ভ হইবার পরেও কংগ্লেস এই ওপানবোশক স্বায়স্ত- 
শাসনের বেশী কিছ; দাবী করে নাই । কিন্তু বিপিনচন্দ্র সেই স্বদেশী 
আন্দোলনের সূচনা হইতেই জাতির পক্ষ হইতে “নিউ ইপ্ডিগ্লা” পরে জোরের 
সঙ্গে “£011 £১01010077%” বা পূর্ণ স্বাতল্প্যের দাবী প্রচার কাঁরতে 
লাগিলেন । নুতন দলের মতবাদ এইভাবে দ্রুত গ্াঁড়য়া উঠতে লাগিল, 
দেশের য্‌ূবকেরা তাহাতে সাড়া দিতে লাগিল ।' 

প্রফুল্নকুমার সরকার২১ আরও উল্লেখ করেছেন £ শবপিনচন্দ্র দাবা 
করিয়াছিলেন +11 £১0/(000111/ বা পর্ণস্বাতন্ত্র্য । শ্রীঅরাবন্দ আরও 
স্পন্টভাবে জাতির পক্ষ হইতে দাবী কাঁরলেন--17901297060০০ বা 
স্বাধীনতা । সে স্বাধীনতা যে ভিক্ষার পথে লাভ হইবে না, তাহার জন্য 
আত্মশান্তর সাধনা কাঁরতে হইবে, ইহাও তান নিভীঁক ভাবে জাতির নিকট 
প্রচার কাঁরলেন ।' 

381795 (0817009611 /6৫1২২ 'লাথিত গ্রল্থে “সন্ধ্যা” পান্রুকার কথা উল্লেখ 
আছে । ওই গ্রন্থের কিছ অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

“0105 1021067৮125 9%0617615 560101085 2110 19118110215, 170 11) 
/৯1180515 19075 701090966911)25 ৮616 15161) 28911)51 10, [106 1708109861 
১1008, 0109121) 961) %/25 21155060 010 0176 2911), 2100 0) 61001 
131200100 732110190 00108010999 2150 006 101110167 8110 10001191061 
17911012191) 1085 01) 59101109061 310. ড/11116 0175 02356 185 50111 
[06100108 1105 6৫1001 0160, 10 01) ব0৬612)961 1810) (116 0256 
85911)51 (19৩ 001615 91616 /100018%11) 29 01059 69001911160 (1781 0116 
1180 06610. 010061 0186 11110617065 ০1 1116 05068560১ 201710060 (1181 
1176 21010165 ৭09785৫ ৮916 0011) 50411190919 2170 560161005,) 2170 
(610006760 21) 21১০10985 ০ 010৩ 0০061010961) 01 7391)891., 

যদুগোপাল মখোপাধ্যায়* ৩ “সন্ধ্যা” প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

“খুব সাধারণ লোকদের মনকে তেমাঁন পেয়ে বসেছিল “সম্ধযা” কাজ । 
এর “মাস্তক” বা শিরোনামা. এবং সম্পাদক লেখার ঢং একটা সত্যি নতুন 
গজানস 'ছিল। এ লেখায় অং্প-শক্ষিত, অর্ধ-লিথিত বা অশিক্ষিতরা 
'মন বাঁধা, প্রাণ বাঁধা' কিছ; মাল পেয়ে যেত। লে মাটিদেচাপা? 
লবশীলের তুঁড় লাফ ণফরিঙ্গীকে বলায় বাপ”, 'ধাঁড়ের শু বাঘে মারে” 
'কালাঘাটে জোড়া পাঁঠা” ক্ষিদেশ্লাট কুলার” 'জাঠি খটাখট বম ফটাফট? 
ইত্যাদি যখন কাখজ ফেরিওয়ালার আকাশ ফাটানো গলার বেরুত সে ক 
ভিড় জতো হা ওর 12 রিপার পরান র511 বনু) ভাতিক খারিদ করতে 


৬৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পরিকা 


টিনওলা, ছ্‌তোর মিসর, কামার-কুমোর, ছোট দোকানদার কে-না কিনত এ 
কাগজ? একটি কাগজের চারপাশে অসাধারণ ভিড় নিয়মিতভাবে দেশের 
খবর শুনত । “সম্ধ্যা” কাগজের জনীপ্রয়তার 'দিক থেকে উপরি-্উ্ত চিন্ 
দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিত ভদ্রুলোকেরাও একে মখরোচক হসাবে যথেষ্ট 
সংখ্যায় পড়তেন ৷ সাহেবরা এর ওপর ভারী চটা ছিল। কেননা “সম্ধ্যা” 
তাদের 'ফারঙ্গী ছাড়া অন্য আখথ্যায় বর্ণনা করত না। মনস্তত্বের দিক থেকে 
এ কাগজের প্রাতদ্ঠাতা খুব সাফল্য লাও করোছলেন ৷ সাধারণের ভিতর 
নতুন দেশপ্রেম ঢোকাতে ও ছড়াতে এ কাগজ ছিল আঁদ্বতী য় |, 

যদগোপাল মঃখোপাধ্যায২৪ 'য.গান্তর' পান্রিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

“যগাম্তর-এর লেখা ছিল আর এক ধরণের । উচ্চ-ভাব, সাবলণল 
পুজ্পারিত ভাষা, তীব্র তেজস্বীতা, সংম্দর দার্শীনক তত্ব, আগ্রময় উদ্দীপন। 
ও চমৎকার তথ্য 'বশ্লেষণ 1, 

“সন্ধ্যা” ও সেকালের অন্যান্য পন্র-পান্রিকা প্রসঙ্গে প্রভা তচদ্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১ ৫ 
লখেছেন £ 

“আত্মশীন্ততে 'ব*্বাসী দল নিজ মতবাদ প্রচারের জন্য সংবাদপত্র স্থাপনের 
উদ্যোগী হইলেন । “সদ্ধ্যা এই দলের মুখপত্র ছিল । ধকল্তু ইংরেজীতে 
সংবাদপন্র প্রয়োজন বোধ করায় হরিদাস হালদারের নিকট সামান্য অর্থ সংগ্রহ 
কয়া 'বিপিনচ্দ্ু পাল “বন্দেমাতরম” পন্রিকা প্রকাশ কাঁরলেন। 
ধবহারগলাল চক্রবতী মহাশয়ের ছাপাখানা হইতে এই পান্রকা প্রকাঁশত হয়। 
তাহার পর সমবোধচন্দ্র, 'চিত্তরঞজন, রজনাীনাথ রায় প্রভাতির সহায়তায় এই 
পাণ্রিকা পরিচালনের ব্যবস্থা হইলো ভ্রীক রোতে আঁফস স্থানান্তরিত হয় ও 
অরাঁবন্দ ঘোষ পান্নকা পারচালনার ভার গ্রহণ কবেন 1! মনোরঞ্জন ও অরাঁবদ্দ 
পাঁরচানায় 'নবশন্ত” নামে একটি বাঙ্গালা পাঁরিকাও বাহর হয়। তরুণের 
দল নিজ মতবাদ প্রচার কারবার জন্য “যৃগাল্তর” নামে একটি পান্লিকা প্রকাশ 
করিতে থাকেন । 

ভারতের স্বাধীনতা যে আবেদনশনবেদনের ভিতর দিয়ে আসবে না, 
একথা বিস্লবাঁরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন । এই কারণে তাঁরা 
একদিকে বোমাশপিস্তলের পাহাষ্য গ্রহণ করে সাম্ভাজ্যবাদণী ইংরেজ 
রাজপুরূষদের অস্থির করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। অপর দিকে 
বস্লবের বাণী দেশের সাধারণ মানহষের মধ্যে প্রচার করার জন্য তাঁদের 
অনেকে পন্র-্পন্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন । প্রভাতচন্দ্র গ্ঙ্গোপাধ্যায়২৬ 
লিখেছেন £ “এইরপে চরমপন্থী ও নরমপঞ্থা দলের বিচ্ছেদ ভ্ুমশঃ স্পম্টতর 
হুইযনা উঠে। নরমপন্থাদল ইংরাজ সরকারের শুভমাতির উপর আস্থাবান 
থাকায় আবেদনশীনবেদনে অবিশ্বাসী চরমপন্থী দলা জাতির আত্মপ্রত্থায় 
জানাইয়া শাশাঙা জাতি গঠনে উদামশীল হইনলা পড়েন। 


[বপ্পবাঁদের পর্র-পন্রিকা ১৫ 


ইহার পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে সন্ধ্যার বিরদ্ধে রাজদ্রোহের 
আভযোগ্ ও উপাধ্যায় বহ্মবান্ধবের মৃত্যু । “ঠেকে গ্োছ প্রেমের দায়ে” নামক 
একটি প্রবন্ধের জন্য ১১০৭ খ.্টাব্দের শেষাশেষি উপাধ্যায়কে রাজদ্রোহের 
অপরাধে অভিষনন্ত করা হয় । ইংরাজ সরকারের বিচারে ষে তাঁহার আস্থা 
নাই, ইহা প্রদর্শনের জন্য উপাধ্যায় বরবেশে আদালতে উপাস্থিত হইলেন । 
[তিনি মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে সম্মত হইলেন না । একটি 'লাখিত 


অবানবন্দীতে বাললেন তান “০ 75917910510165 170 20 21168 
(90৬61701791 (603 1115 101010016 17919 11) 000 010987190. 1৬1195101 


০ ১৬/18]”» অরাৎ বাঁধানার্দষ্ট স্বরাজ লাভের ব্যবস্থায় তিনি ষে সামান্য 
অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তাহার জন্য বিদেশী সরকারের নিকট কোনও 
জবাবাঁদাহ তাঁহার করিবার নাই + কারণ তান সেই সরকারের নিকট কোন 
দাক্সিত্ব ্বীকার করেন না ।, 

ব্রহ্মাবাম্ধথব উপাধ্যায় প্রসঙ্গে একাঁট মুল্যবান ও তথ্যবহুল গ্রন্থ লেখেন 
প্রবোধচন্দ্র 'সিংহ২৭। উত্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে ব্রক্গবান্ধব উপাধ্যায় “সন্ধা? 
প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লখোছলেন £ 

“সম্ধ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তান এই প্রকাশ করলেন- দুঃসময় 
পাঁড়লে লোকে বলে, এই ত কাঁলর সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরান্রির কেবলমান্ন আরম্ভ 
হইয়াছে । অন্ধকার ঘচচয়া গিয়া সংপ্রভাত হহতে এখন অনেক বিলম্ব । 
কন্তু কলির সম্ধ্যার একাঁট শাস্ত্রীয় অর্থ আছে 1? বারশত বৎসর ধারক 
কাঁলর এক একটি সন্ধ্যা । এরপ চাঁরাঁট সন্ধ্যা চাঁলয়া গিয়াছে । এখন 
পণ্টম সন্ধ্যা 

্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় সন্ধ্যা” কেন বের করোছলেন, এ কথা উল্লেখ 
করেছেন, প্রবোধচন্দ্র সিংহ২৮ । 'ীকছ অংশ এখানে উদ্ধত হলোঃ 

“এই পাত্কায় কোন নৃতন কথা বলিবার স্পদ্ধাঁ আমরা রাখিব না। আমাদের 
অগ্রজাদগের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কেবল নূতন আকারে প্রকাশ 
কারব । তাঁহাদের আশনব্বদি প্রার্থনা কার । 

এই সকল বিষয়ে ভূঁষত হইয়া জনসমাজের মধ্যে প্রচারত হইতে লাগিল । 
দিনের পর দিন সন্ধ্যার গ্‌ণগরিমা চারিদিকে বিস্তঞারত হইতে লাগিল ॥» 

দম্ধ্যা' প্রথম সংখ্যা থেকে সাধারণ মানুষ আত প্রিয় সংবাদপত্র রুপে 
গ্রহণ করেছিল । সাধারণ মানুষ ছল '“সন্ধ্যা'র গ্রাহক । আগে যদুখে।পাল 
মুখোপাধ্যায়ের লেখা উল্লেখ করা হয়েছে ॥ “সম্্যা'র ভাবা প্রসঙ্গে প্রহবাধ 
চন্দ্র 'সংহ২৯ 'লিখেছেন £ 

৮...স্য্ধযার সেই আঁদম খে, গম্ভবর ভাষা পারত্যাণ্ধ করিয়া আপামর 
সাধারণের হদরগ্রাহণী গ্রাম্যভাষা, রূপকথা, অপভাষা ও হে'রালা প্রভৃতি দ্বারা 
এমন এক অন্ভুত ভাষার লষ্ট কাঁরলেন, যাহা বঙ্গভাষার অপহব্ব এবং 


হি 


১৮ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্রিকা 


অতুলনীয় । এমন এক ভাষায় সুষ্টি কারলেন যাহা জনসাধারণের অতাঁব 
আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল ৷ 

এই ভাষা পাঠ কাঁরয়া দৌকানের দোকান-পশারী, জাঁমদারের সরকার, 
গোমস্তা, পাঠশালার গরীশষ্য, রাস্তার ম্‌টে, গ্বাড়োয়ান সকলেই হাসিত 
কাঁদত। জাঁমদার' গ্‌হম্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, আঁশাক্ষত, নরনার, বালকবালিকা, 
যববকবুৃদ্ধ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পাঁড়ত, কখন বা ক্রোধে 
উদ্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত । কখন সন্ধ্যা আসবে, আজ সন্ধ্যায় 'কি 'লাখয়াছে, 
এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকত ।” 

নিভাকতায়, তেজস্বাঁতায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন এক অসাধারণ 
পৃ্‌রুষ সংহ । বোঁচন্র্যময় তার জীবন । যে পথ যখন তাঁর ভাল বলে 
মনে হতো, সেই মৃহর্তে তান সেই পথ গ্রহণ করতেন,-অকপট চিত্তে 
সেই পথে চলতেন। সামাজিক সহখ্যাত বা অখ্যাতির দিকে তাঁর কোন 
দিনই লক্ষ্য ছিল না। অপরের মন রেখে তিনি কোন দিন চলেন 'ন। 
ব্রহ্মবান্ধবের স্বদেশপ্রেম ছিল প্রগাঢ় অনুপম । দেশবাসীকে জাতীয় ভাব 
প্রচারের জন্য কেবল বলতেন £ '্ণ্ডীত্র্ট হইও না। নিজেদের সবনস্বের 
প্রত মমতাযান্ত হও । যে শান্ত আজ সষনপ্ত, তাহাই মধ্যাহছ সুধোর মত 
উদ্ভাসিত হইয়া সব দর্ঘতি মোচন কাঁরবে । কল্তু পরমুখী হইলেই 
সর্বনাশ ॥ 

তান স্পষ্টই বলতেন £ “দেশের লোকেরা যাহাতে ঘর ছাড়িয়া পরকে 
আপন না করে, তাহার জন্য আয়োজন করা চাই । আমার দেশ আমার 
বাড়ী, আমার ঘর, আমার জাতি, আমার ধম্ম-যা কু, আমার ভাল-মন্দ, 
সংশ্রী-বিশ্রী সমস্তকে ভালবাঁসিতে হইবে ।, 

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সিংহ৩০ লিখেছেন £ 

অন্যায় ও অসত্য দোখলে তান শন্বীমন্র বিচার করতেন না। অকপট 
চত্তে ঘোষণা কাঁরয়া তাহাদের অল্তঃস্থলে আঘাত কাঁরতেন। এই অকপট 
সত্যবাঁদিতা ও তেজাস্বতার ফলে তান সমাজের মধ্যে অনেকের 'নিকট-- 
1বশেষতঃ ন্যায়ানন্ঠ ইংরেজের চক্ষে বিরাগ্চভাজন হইয়াছেন ।” 

বহ্মবাম্ধব ছিলেন সত্য ও স্বাধীনতার উপাসক। দেশবাসীকে আত্ম- 
িষ্ঠ ও আত্মপ্রাতষ্ঠ হতে বারে বারে বলতেন । 

বেশ মনে আছে, ১৯৬০ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা বিপ্রবা 
অমরেন্দ্রনাথ বসযর উত্তর কলকাতার বাসভবনে গিয়েছিলাম । ওই সময় 
অমরেন্দ্রনাথ বস মহাশয়ের পিতা অতীন্দ্ুনাথ বস? মহাশয়ের সঙ্গেও কথা 
বলার সুযোগ আমার হয়েছিল । অতীল্দ্নাথ বস; মহাশয়ের সঙ্গে 
রক্ষবাম্থবের মিন্রতা 'ছিল নিবিড় । 

অমরেন্দ্নাথ বজ; বরক্ষবাণ্ধবের সময়ের একটি ছোট্ট. ঘটনার কথা উল্লেখ 


বিপ্লবীদের পন্ন-পান্রকা ১৯ 


করেন £ সেকালে কলকাতায় ছেলে ধরার একটা গ্রুজব উঠল । ছোট ছোট 
ছেলে-মেয়ে চুরি করে তাদের নিকলাঙ্গ করার কাহিনী লোকের মুখে মূখে 
হরতে থাকে । এই কারণে উত্তর কলকাতার কোন এক পাড়ায় যুবকেরা 

ছেলে ধরার দল সন্দেহ করে একাঁট ঘোড়ার গাঁড় আটক করে। উদ্মন্ত 
জনতা সেই বগাীগাড়ি ভেঙে আগুন জালিয়ে দেয় । দেশের যুব সমাজেব 
ওপর রক্গবান্ধবের বিরাট প্রাতপাঁত্ত ছিল। সেকালে বিভিন্ন ব্যায়াম সাঁমাতিব 
মাধ্যমে বিপ্লবীরা স্বদেশী ভাবধারা এবং বিপ্লবের বাণী প্রচার করতেন । 
ব্রন্মাবান্ধব নিদেশ দিলেন, ইংরেজ সরকারের প্নালসের ওপর 'নিভর করে 
থাকা উচিত নয়। আঁবচার অত্যাচারের বিরদ্ধে দাঁড়াবার জন্য প্রাত 
পল্লীতে একাটি করে স্বদেশী থানা গড়ে তোলা দরকার ৷ স্বদেশী থানা 
গঠন করে প্রকারান্তরে ইংরেজের বিরহদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিভিন্ন স্থানে সংগঠন 
ও লডাইয়ের ঘাঁটি প্রস্তুত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল । এই ঘটনা থেকে জানা 
যায়, তাঁর 'বপ্লবাী 'চন্তাধারা ও সংগঠন গডে তোলাব কমণক্ষমতার কথা । 

সুকুমার দত্ত৩১ সম্পাঁদত একট হুগলী জেলা বাঁষ“কী পা্রকায় উপাধ্যাক়্ 
সম্পকে” অধ্যাপক বিনয় সরকার যা” বলোঁছলেন তা” ছাপা হয়েছিল । 

এখানে সেই লেখা উদ্ধত হলো £ 

“এ প্রথম দেখলাম ৷ গ্গেরুয়া-্পরা লোক । পায়ে ছিল না জ্‌তো। 
কাছা খোলা সাধ্ূর চেহারা । গায়ে জামা নাই' গেরুয়া চাদর । এই 
মৃর্তিতে আম একটা নয়া দনিয়ার খবর পেলাম। তখনো আমি 
1ববেকানন্দী দলের কোন স্বামীজীকে দোঁখান । সতাঁশবাব্‌ ফাঁকর বটে, 
কিন্তু তাঁর কাপড়-চোপড়ে সাধায়ান ছল না! ব্রঙ্গাবান্ধবই আমার আঁভি- 
গ্ততায় সর্বপ্রথম আধঃনিক বাঙ্গাল সম্র্যাসী। কাজেই আমি তাঁর হাব- 
ভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম | মনে হয়েছিল" রহ্গবাদ্ধব সতাঁশ 
বাবর পরবতা ধাপ । অনুকরণ যোগ্যও বটে । তাঁর চোখের আর হাঁটার 
ভঙ্গী দেখে মনে হয়োছিল যে, লোকটা চাঁব্বশ-ঘণ্টা দ:ীনয়াকে কলা দেখাচ্ছে । 
মানুষের মতন মানুষ । 

ব্হ্গবান্ধব ১৩১৩ সালের ফাল্গুন মাসে “্বরাজ* নামে একথানি সাপ্তাহিক 
পত্র এবং কিছহদন পরে করাল? নামে আর একখানি অর্ধসাপ্তাহিক পনর 
সন্ধ্যা আফস থেকে বের করেছিলেন । 

বাঁপনচন্দ্র পাল৩২ ব্রহ্মবান্থব সম্বন্ধে লিখেছেন £ 

“আমাদের বর্তমান জ্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা 
বরহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে 
কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে । নতুবা এত লে।কের স্মৃতিকে জাগ্যাইয়া রাখিবার 
জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিল্তু উপাধ্যায় মহাশরের নামে একটা বাংসরিক 
স্মতি-সভার আয়োজন পরন্তি হয় না কেম ? 


২০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর-পন্লিকা 


[বাঁপনচন্দ্র পাল৩৩ ব্রহ্গবান্ধব সম্বন্ধে আরও লিখেছেন £ 


উপাধ্যায়ের মধ্যে একটা প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব ছিল, এ কথাটা সকলে জানেন 
নাও বোঝেন না। “সন্ধ্যা”পান্রকার সম্পাদক বাঁলয়াই বাঙ্গালী সমাজে 
উপাধ্যায় 'বশেষ ভাবে পাঁরাচত হইয়াছিলেন। আর “সম্ধ্যাতে” প্রায়ই 
সমাজের [বিশেষ নব্যশিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের, কোন কোন শ্রে্ঠজন সম্বণ্ধে 
এরূপ কঠের' তীব্র কখনও বা গভীর বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাঁশত হইত যে 
এগীল পাঁড়য়া অপাঁরচিত লোকে কে'ন প্রকারে সম্পাদককে একজন শ্রদ্ধাশীল 
লোক বাঁলয়া কঙ্পনা কাঁবতে পারিত না । কিন্তু উপাধ্যায়কে যাঁরা ঘাঁনষ্ঠভাবে 
জানতেন, তাঁহারা তাঁহার কথাবাতয়ি কখনও প্রকৃত শ্রম্ধাশীলতার অভাব 
দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ । 

পল্লীর স্বান্থ্যরক্ষার জন্য. পল্লাবাসীব কাহাকেও না কাহাকেও তার 
আবর্্জনারাশি পাঁরজ্কাব করা অত্যাবশ্যক হয় । এ অত্যাবশ্যকীয় কম্ম যে 
কাঁরতে যাইবে, তার হাতে ও গ্বায়ে কছ? ময়লাও লাগবেই লাগবে । বিল্তু 
দশের হিতের জন্য এ কাজ কাঁরতে প্রব.স্ত হইয়াছে বলিয়া সে ব্যান্ত যে 
ঈবভাবতঃ আবজ্জ'না ভালবাসে, এমন কথা যেমন বলা সঙ্গত হয় না, সেইরৃপ 
সমম্প বিশেবে সমাজেব নোতিক বা রাষ্ট্রীয় আবর্জনা পাঁবন্কার কবা প্রয়োজন 
হইলে, সমাজের গ্রে্জনকেও সব্বসমক্ষে অপদস্থ করা আবশ্যক হইতে 
পারে। আর সে অবস্থায়, সে অপ্রাতিকর কম্ম যাঁদ কেহ করে, তাহাতে 
তাহাকে স্বঙ্গ বিস্তর হীনতাও স্বীকাব কারতে হয়। 'কিম্তু তাই বাঁলয়া 
সেই নির্ষিকার-চত্ত দেশসেবককে হাঁন চরিত্রের লোক বলিয়া মনে করা 
কখনই সঙ্গত হয় না। উপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে । “সন্ধ্যা” 
পান্রকায় সমাজের কোন কোন শ্রেম্ঠজনকে খন তখন তীব্রঙাবে আক্রমণ করা 
হইত বাঁলয়া সম্পাদকের প্রকৃতিতে যে একটা স্বাভাঁবকা শ্রদ্ধাশীলতা ছিল 
না, সরাসাঁরভাবে এমন 1সদ্ধাল্ত করা যায় না।? 

বরহ্মবান্ধব মাতৃভূমির সেবার যে মহাব্রত গ্রহণ করেছিলেন তাহা 
অতুলনীয় । ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁহার নাম 
চিরাদনের জন্য লেখা থাকবে । তিনি ছিলেন বিদ্রোহী সেনানায়ক। বারে 
বারে দলগ্ঠন করেছিলেন । কিন্তু সেনাবাহিনীর কে তাঁকে অনুসরণ করল 
ক করল না, সে জন্য কোন দিন তাকিয়ে দেখেননি । তিনি চিরকাল একাকণ 
নজের মত ও পথ ধরে চলতেন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বেতে পারে, ১৯০৬ সালে আথম্ট মাসে "সন্ধ্যা? 
আঁফস কলিকাতায় ২৩নং শিবনারায়ণ দাসের লেনে ছিল । 

সেকালের 212 22781517771) ৩৪ কাগজে সন্ধ্যার মামলার সংবাদ ছাপ 


হয়েছিল। উত্ত সংবাদের িছ7 অংশ এখানে উদ্ধত হলো £ 


বিপ্লবীদের পতশ্পার্রিকা ২১ 


49281701798” 9916101) 1১056078101) 


৩৪61006180৮ 05 1201601. 

55565102511. 10. 17. 11115956010, (01516 191691061105 118819- 
806, (০001. 019 06 0259 11) ৮/10101) 7312101079, 9210010825 [070801095, 
981008 0100121) 961) 2170 17811 0110:01) 1095, 5210 00 06 01) 51001, 
119172601 2170 701110051, 16906061615, ০01 0176 59217017872 ৫8119 
9০110200127 1705/51921901, 216 01)91860 11061 96061017) 1244 ০0£ 1006 
[.7১.0.5 10 00011517116 06109117 211666৫ 58010105 21110165. 

1. 170106, 7১00110 [১0959০00101 870 3809 72191 ৪0) 9200 
810088190 [01 016 (01011), 1৬1. 0১ ২. 10959 001617060 0116 2191 
8৪০0113201৬]. ]. টব. 0০, 0) 96০010 ৪০০056৫, ৪10 11, 4১. 2. 
€03170952 0176 [10110 2.000056৫.+ 

শ্রীসোরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়৩ৎ বিপিনচন্দ্র পালের জাঁবনী আলো- 
চনাকালে 'লখেছেন £ 

“এই মত পারব ন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের আর একাঁট প্রধান যাান্ত 'ছিল 
যে, সন্প্াসবাদণী কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে শাসকদের মনোভাব কঠোরতার 
মান্লাই কেবল বদ্ধ পায় । 

“সন্ধ্যা” “বন্দেমাতরম”, “নবশান্ত” প্রভাতি পাকা একের পর এক সরকারী 
রোষ দুষ্টিতে পড়ে বন্ধ হয়ে যার । অনুশীলন সাঁমাতি এবং অনুরূপ 
অন্যন্যা সংস্থা বে-আইনি ঘোবত হয় ; সরকার আইন সংস্কার করে বিপ্লবী 
বাজনৈতিক নেতাদের কারারুদ্ধ করেন (১৯০৮); অতঃপর মার্ল-ামণ্টো 
শাসন ব্যবস্থা (১৯০৯) প্রবর্তিত হয়।+ 

আগে 'যগান্তর+ এবং “সধ্ধ্যা” প্রসঙ্গে উন্লেখ করা হয়েছে । স্কোলে 
মনোরজজন গৃহঠাকুরতা সম্পাদিত সাপ্তাঁহক 'নবশান্ত' ছিল চরমপণ্থাঁদের 

£খপত্র । ১৯০৭ সালে কলকাতা থেকে সোনার বাংলা নামক একাঁট 
সামায়ক পন্র প্ালিশের দুজ্টতে পড়ে । সম্পাদককে আদালতে দাঁড়াতে 
হয়। উত্ত কাগ্জের সম্পাদকের নাম বাসহদেব ভট্রাচার্য । ইনি সরকারণ 
ডিক্লারেশন না নিয়ে কাজ বের করেছিলেন । 

9. [209181817৩৬ লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন £ 
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২২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-্পন্রিকা 
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সেকালে বিপ্লবীদের একটি পপ্রয় সাময়িক পন্দ্রের নাম £ পঁবজলা? । 
১৯১১ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর এই কাণ্থজের সঙ্গে সাবন্রীপ্রসম্ব 
চট্টোপাধ্যায় জাঁড়ত ছলেন। তিনি ছিলেন সম্পাদক । কারলিয় ছিল £ 
১৪/এ, শরৎ ঘোষ দ্ট্রীট, ইপ্টাল?, কলকাতা । কাগ্থজ 'ছিল সাপ্তাহক। 

বিজলন' পান্নকা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য একটি সংখ্যায় বলা হয়োছল। 
1বজলা৩৭ পান্রকার ওই সংখ্যা থেকে কিছ? অংশ এখানে উদ্ধত হলো £ 


এনবেদন 


1বজলশীর বম্মভার গ্রহণ কারবার আগে মনে পড়ে আজ ৪ বৎসর 
আগ্নেকার কথা ৷ দবীপান্তর প্রত্যাগত বারণশ্ঘ, উপেন্দু প্রভৃতির সঙ্গে কোনও 
এক মহানহযোগে আমার পারিচয় হয়। দেশের সত্যকার অবস্থা, সমাজের 
দুদ্দশা, শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অত্যাচার, বাঙালী জীবনের দদনীতি 
ও কলঙ্ক, জাতীয় চারব্রের দঃব্বলতা--এক কথায় জাতীয় জীবনের মধ্যে 
ধম্ম+ সমাজ, রাম্্ী প্রভৃতির সমস্যাগ্থনীল ক প্রকারে দেশের সব্বসাধারণকে 
বুঝান যায়, এই লইয়া তখন ই'হাদের মধ্যে খুব জল্পনা কন্পনা চলিতেছে । 
এই সমস্ত চি্তার মধ্যে বারীন্দ্রকুমার তাঁহার স্বভাব ?সদ্ধ তেজের সাঁহত 
বাললেন--“এই পচা গ্ললা সমাজটার গ্রাতাবাধ না কাঁরতে পাঁরিলে “দেশ: 
'দেশ' বলে চীংকার করিলে কিছুই হবে না।” 

তদানীন্তন সাময়িক পন্ররের ভাষা অধ্ধাশাক্ষিতঃ অপ শাক্ষিত বা 
যৎসামান্য লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষে বিশেষ বোধগ্বম্য নয়. এই বিবেচনায় 
বারাদ্দুকুমার শ্থির কারলেন যে অতি সহজ ও সরল ভাবায় বাঙালীর জাতীয় 
সমস্যা্চাল একে একে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত কাঁরতে হইবে এবং শহধু 
বন্ত:তায় নম্ন, কাজে এই সব সমস্যার নিরসন কারবার চেষ্টা কাঁরিতে 
হইবে । এই উদ্দেশ্য লইয্লাই ঠবজলা'র সৃষ্ট হইঙ্লাছল । 

ওই সংখ্যায় সহঃ-সম্পাদক ছসাবে সবোধ রায়ের নাম প্রকাশিত 
হয়োছিল। তা+ ছাড়া চীন-জাপান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বস্তুত, 
নজরুল ইসলামের 'মোহ-অন্তের থান' ছাপা হয়েছিল । নজর ইসলাম 
1লখোছলেন £ 

জারা? আজ বঙ্গবাসী / মজাল পাপ-চশ্ডাল তোদের বাঙ্গালা / দেশের 
কাশী । / জাগো বঙ্গবাসা ! / (তোরা ) হত্যা দিতিস যাঁর থানে / জাজ সেই. 


বিপ্লবীদের পন্ন-পন্রিকা হও 


দেবতা কে'দে / তোদের দ্বারে হত্যা দিয়ে মাথেন সহায় / আপনি আস" / 
জাগো বঙ্গবাসী ! / মোহের খার নাইক অন্ত / পূজারী সেই মোহান্ত / 
জাতী ধন্মের সব্বক্বাদ্ত / করছে বেদীমূলে / (তোদের ) পূজার প্রসাদ 
বলে / খাওয়ান পাপের কলষ গলে, / তীর্থে শিল্পে দেখে আসিস / পাপ- 
ব্যাভচার রাশ রাশ / জাগো বঙ্গবাসী | / ধম্মের ব্যবসাদার, | চালায় সব 
এই ব্যাপার / জমাচ্ছে হাড় হাঁড়ি / টাকার কাঁড় ঘরে । / (ওরে) ছাই 
মেখে দে ভিথাঁর / শিব বেড়ান ভিক্ষা করে, / তাঁর পূজারী দিনের 'দিন ! 
হচ্ছে খোদার খাসা । | জাগো বঙ্গবাসী ! / এই সব ধম্মঘাগী | দেবতান্ 
করছে দাগী / মুখে কয় সব্বত্যাগী / ভোগ্ম নরকে বসে! / (ওসে ) পাপের 
ঘণ্টা বাজায় পাপা / দেব-দেউলে পশে / (তোরা) ভন্ত হ*য়ে পৃজস তারে | 
জোগাস খোরাক সেবাদাসী / জাগো বঙ্গবাসী । / দিয়ে নিজ রন্ত বিন্দঃ, / 
ভরাঁল পাপের “ধন, / ডুবলি তায় ডুবাল হিন্দ? / ডুবালি দেবৃতারে / 
(চেয়ে দেখ) ভোগের 'ব্ঠা পুড়ছে / তোদের বেদীর ধূপাধারে / 
পুজারীর কমণ্ডল্‌র | গঙ্গাজলে মদের ফেনা উঠছে ভাস / জাগো 
বঙ্গবাসী । / দিতে এসে পৃজারতি | সতীত্ব হারায় সতী, / পণ্য খাতায় 
ক্ষত / লেখায় ভান্ত দিয়ে / (ও) তার ফাঁকা ভীন্তর ভণ্ডাঁমতে / মহাদেব 
আজ ঘোড়ার ঘাসী। | জাগো বঙ্গবাপী! / তোরা সব ভান্তশালী / (তোরা 
সব শান্তখালী ) বকে নয় মূখে খালি, / বেড়ালকে বাছতে 'দিলি / 
মাছের কাঁটা যেরে, / (তোরা ) পুজারীঁকে পৃজা কারস / পৃজার ঠাকুর 
ছেড়ে । / (ওই দেখ ) অত্যাচারের বুকের পরে | দাঁড়িয়ে হাসে সব্্বনাশী / 
জাগো বঙ্গবাসী ৷ 

সেকালে তারকে*বরের মোহন্তের দ্বারা নানা অনাচার চলাছল। 
অনাচার বম্ধ করার জন্য এবং মোহ্‌ন্তকে অপসারিত করার জন্য তারকে*বরে 
আন্দোলন হয়েছিল । সৌঁদন এই তাঁথ-ম্থানের অনাচার বন্ধ করার জন্য 
সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল । দলে দলে দেশপ্রোমক যুবকেরা সেদিন বাংলা- 
দেশের 'বাভন্ন স্থান থেকে এসে তারকে্বরের সত্যাগ্রহে যোগদান করে- 
ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন চ্থানের সং ও 'ানভীঁ্ক দেশপ্রোমকরা এই 
আন্দোলনকে সমর্থন করে ছিলেন। অনেকে এই আন্দোলনকে সফল করার 
জন্য সোঁদন বাংলায় ছটে'এসে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । 

বিজলা৩৮ পরিকায় 'বৈঠকী” কলমে লেখা হয়ে ছিল ঃ 

ধরতমানে কংগ্রেস কতৃ্কি তায়কে*বর মান্দিরের ব্যবস্থা বিষয়ে বসংমতাঁতে 
আলোচনা প্রসঙ্গে তকর্রত্র মহাশয় বলেছেন যে, মন্দিরে ব্রাঙ্ষণ ও ব্রা্ণেতর 
জাতির পৃজাঁদর গভব ব্যবচ্থা আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমন আছে। 
এতে তিনি খনবই পশন্তুদ্ট ! ব্রাহ্মণসভার সভাপাত মহাশরকে জিজ্ঞাসা 
করিতে পারি কি ষে ধারা সত্যাগ্রহ করে জেলে যাচ্ছে তারা ফি সবাই কুলাঁন 


২৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পদ্র-পাত্রকা 


ব্রাহ্মণতনয় ? মন্দিরের পাঁবন্রতা রক্ষার জন্য জেলে যাবার বেলায় সব জাতির 
পক্ষেই সমান ব্যবস্থা আর মন্দির প্রবেশ ব্রাহ্গণেরই আঁধকার ! 

সাধে কি আর কাম্তকাঁব গেয়েছেন 

এখনও গলায় ঝুলায়ে রেখোছি / এমন ধোলাই করা পৈতে, / তোমরা 
মোদের সম্মান কাঁরবে / সে কথা আবার কইতে ?, 

বিজল1৩৯ কাগজে নজরল ইসলাম 'লাখত কবিতা 'নাগমাতা* ছাপা 
হয়োছল । এই সংখ্যায় ৭৮৩ প্ঠোর ছাপা হয়োছিল একাঁট সংবাদ । 
সংবাদাঁট হলো এই £ 

“অগ্নি-বণা, দোলন চাঁপার কাব নজরুল ইসলানের “বিষের বাঁশশ” 
বাঁহর হইল । ইহাতে আছে কাঁবর বব জবালাময় রদ্র-দীপক তানের সমস্ত 
গান | 

বিজলী৪০ কাগজে পৃচ্ঠা ৭৯৮, বৈঠকী কলমে লেখা হয়োছল £ 

“তারকে*বরে অনাচার হচ্ছে এই কথা স্টেটস-ম্যান খুব বড় গ্ললায় 
শানবার প্রচার করোছলেন। তাঁর কথায় নির্ভর করে তাঁরা উল্লসিত 
হয়োছলেন সেই “তেজ” পান্রকার পরমাতআমা শম্মা দাববারে স্টেটসম্যানে প্রাতিবাদ 
করে লিখেছেন যে ওসব আমি কিছুই 'লাঁখনি । “গোলমালের” সম্পাদক 
এক রকম জিনিষ আমাকে দিয়ে সই কাঁরয়ে নিয়ে আর এক রকম 'জানিষ 
কাগজে ছাঁপয়ে দিয়েছেন । শম্মা মহাশয়ের বোঝা উচিত ছিল যে 
“গোলমালের” সম্পাদক যান, গোলমাল করাই তাঁর একমান্ন কর্তব্য ।' 

বিজল*১ কাগজে "বৈঠক? কলমে ছাপা হরে!ছল ঃ 

“লাট সাহেব বলেছেন বেঙ্গল কাউন্সিলের আগামী আধিবেশনে মন্ত্রী 
বেতনের জন্য যাঁরা ভোট দেবেন তাঁদের মধ্যে থেকেই তৃতীয় মন্ত্রী 'নর্বাচত 
হবে। টোপ একটি কিন্তু সরকারাঁ পুকুরে রুই-কাংলার তো অভাব 
নেই ! এখন যাঁর পূর্বজন্মের সকৃতি আছে তিনিই টোপাঁট গিলতে 
পারেন ।+ 

ওই সময় ভারতবষের বিভিন্ন স্থানে সংবাদপত্রের ওপর ইংরেজ সরকারের 
আক্ুমণ চলাছল । ওই আক্রমণে “কেশর” পান্রকাও পড়েছিল। “কেশরা” 
পন্রিকার সংবাদ ছাপা হয়োছিল তৎকালশন “1বজল?” পন্রিকায় । সংবাদটি 
1বজলা৪ ২ পান্রকা থেকে এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

“কেশরা পত্রিকায় বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারের বিরনদ্ধে একটা “প্রবন্ধ 
লেখার জন্য এন. দি. কেলকর মহোদয়ের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা 
হয়েছে।' 

সেকাঙ্গের বিজলণ৪৩ পা্রকায় বাতিল পর-পর্িকার সংবাদ, 'বিপ্রবাদের 
কথা প্রকাশিত হতো । )তিনটি সংবাদ এখানে উল্লেখ করা, হলো ঃ 


1বপ্লবাঁদের পন্-পন্রিকা ২৫ 


€১) 


“পলিশ রিপোর্টে প্রকাশ, কাঁলিকাতা এবং সহরতল'তে ৩১ থানা দৈনিক 
পনর, ৩ খানা অন্ধ সাপ্তাহিক, ৭০ থানা সাপ্তাহিক, ১৫ খানা পাক্ষিক, ১৭৭ 
খানা মাসিক, ২৭ খানা ত্রিমাঁসিক, ৩ খানা দ্বিমাঁসক, ১ খানা যাশমাসিক, 
৩ খানা বাঁক পত্র প্রকাশিত হয় । কাঁলকাতা এবং সহরতলাঁতে মোট ৬ 
শত ছাপাখানা আছে ।, 

(২) 

১৮১৮ সালের ৩ রেগলেশনের বাজবন্দী মনোমোহন ভট্টাচাযোর 
আ্যাপোণ্ডসাইটিস অপারেশন করা হয়েছে । তান এখন শম্ভুনাথ পাণ্ডত 
হাসপাতালে আছেন ।, 

€৩) 

“ভবেশচন্দ্র রায় নামে যে বাঙ্গালী যূবকাঁট মিজপিহর স্ট্রাটে পিশুল সহ 
গ্রেন্তার হয়েছিল তার দ্‌ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে ।* 

বিজল155 পান্রকায় শৈলেশনাথ বিশ 'লাখিত “বোলশেভিকবাদ” গ্রম্থের 
সমালোচনা ছাপা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 
বোলশেভিকবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন- নরেশচন্দ্র সেনগন্্ । 

[বিজল৪৫ পান্রকায় প্রকাশিত একটি লেখায়, সেকালের বিপ্লবীদের 
মনের কথা প্রকাশ পেয়েছিল । লেখাটি হলো এই £ 

বাঙ্গলার 'বিপ্লবপন্থীদের আন্তত্ব যান অকপটভাবে স্বীকার করেছেন, 
১৯০৫ সাল থেকে এ পর্যম্ত যে বিপ্রববাদীর দল মাঁরয়াও মরে নাই-_ 
স্বরাজদল বা পাঁরবর্তন [বিরোধী যে কোনও দলের প্রাত তাদের কতটুকু 
মান্তারক শ্রদ্ধা আছে তা আমাদের সঠিক জানা নেই * তবে অশেষ 
ণনর্যাতন ও অবমাননার পর আজ ক্ষব্ধ দৃণ্টতে তারা যে বাজসরকারের 
দিকে চেয়ে আছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই । তাদের আয়োজন 
বার্থ হয়েছে কি সার্থক হয়েছে সে বিচার করতেও আমরা চাই নাঃ তবে 
একটা কথা আমাদের আজ মনে হয় যে এই ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট দ:ঃসাহসিকের 
দল একাঁদকে মহাত্মা গ্বান্ধী, অন্যদিকে দেশবম্ধ্‌ "চত্তরঞ্জনকে দেশযজ্জের 
নেতৃত্ব করতে দেখে সম্দ্রমে নিস্তব্ধ হয়ে আছে ; কিন্তু যখনই তারা দেখবে 
যে এই দ্‌ই মহাজনের সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেল তখনই তারা তাদের 
রঃষ্ধ প্রচণ্ড শান্তকে আবার ভীষণভাবে জাগিয়ে ভারতবর্ষে আবার দযেগি 
সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে ।” 

বিজল?৪৬ পাত্রকায় আর একটি লেখায় বলা হয়েছিল £ 

“ভারতবর্ষের যা দাধাঁ, তা সহযোগী, অসহযোগ্ী এবং স্বরাজ সকলেই 
ত একবাক্যে প্রচার করছেন । দলের 'বিভিত্ মত ও কন্্মপদ্ধাতকে ছাঁড়ক়া 
সমগ্র দেশেক্ন অম্তর থেকে আজ স্বাধীনতার দাবা অকুতোভয়ে আত্মপ্রকাশ 


২৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পান্রকা 


করেছে । নিত্য নূতন আইনের নাগপাশে আজ অদম্য ইচ্ছাকে বেধে রাখ। 
চলবে না।” 

বিজলী ৪৭ পান্রকায় প্রথম পৃজ্ঠায় ছাপা হয়োছিল একটি কবিতা-_“নঃতন 
বোধন" । কবিতাঁট হলো এই £ 

আবার আজি মা বোধন তোমার / আবার সাজাব মঙ্গল ঘট, / জাণ্ো 
দেশ-চণ্ডী জাগো মা আমার, / আবার পাৃঁজব চরণ-তট | / নরমহপ্ডময়ী 
আঁশবা মূর্তি / সেই সে আমার দখিনা কালা, / তুচ্ছ এ শির... দয়া / 
এবার মায়ের সাজাব ডাল । / পশুর মুণ্ডে পশ;র দেবতা / পশ মানবেতে 
পৃজন করে, / এ মহা পুজার মানব অঙ্গে / বাল দয়া দেব অঙ্গ ধরে। 

এই সময় বিজলীর সম্পাদক ছিলেন-_বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কাগজের দাম 
ছিল তিন পয়সা । প্রকাশিত হতো ৯৩।১ বহবাজার স্ট্রীট কলকাতা থেকে ॥ 

বিজলা৪৮ পন্রিকায় বিপ্লবীদের কথা প্রসঙ্গে একাঁট লেখা ( বোমার 
আ'ব৬বি ও তিরোভাব ) ছাপা হয়েছিল । সেই লেখাঁট এখানে উল্লেখ 
করা হলো ঃ 

“দেশে বোমা কেন এসৌঁছিল' আর কেনই বা চলে গেল সেই প7ঃরানে। 
কথা নিয়ে এতাঁদন পরে আবার সরগরম হতে আরম্ভ হয়েছে । বোমা 
এনোঁছল বিপ্লবীরা একথা সবাই জানেন । কিল্তুকেন? বোমা মেরে জন- 
কয়েক রাজকমচারাঁর মাথা উড়িয়ে দিলেই কি দেশ স্বাধীন হবে? না, 
এ ভুল ধারণা 'বপ্লবীদের কাঁস্মনকালেও ছল না। “যুগান্তর” সংঘের 
নেতা বাবান্দ্রুকুমার ১৯০৮ সালে আদালতে এ ঝখা বেশ স্পষ্ট ঝরেই 
বলোছলেন £ 

“বোমা মেরেই যে দেশ উদ্ধার হবে এ দধ্রাশা আমরা করিনি । তবে 
দেশের লোকে এক তরফা মার খেয়ে খেয়ে একবারে নিরৎসাহ হয়ে পড়োছল 
বলেই তাদের মনটা চাঙ্গা করবার জন্যে বোমার আঁবম্কার । দেশব্যাপী 
বিপ্লবের যে আয়োজন চলছিলঃ বোমাটা তারি একটা অঙ্গমাত্ত। বোমাই 
বিপ্লবের সর্বস্ব নর । বিপ্লববাদ দেশে থাকলেই যে বোমার রূপ ধরে 
তা সব সময় আত্মপ্রকাশ করবে এ কথার কোন মানে নেই। বোমার 
কতটুকু কাজ হতে পারে বা না হতে পারে তা ৯৯০৭ সাল থেকে ১৯১৭ 
গযদ্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে । এ কর বছর ধস্তাধান্তুর ফল হয়েছে এই যে এখন 
স্বাধীনতার কথা সকল লোকেরই মৃথে । সকলেরই ভয় অল্প বিস্তর ভেঙ্গে 
গ্বেছে। দেশব্যাপী অত্যাচার সত্তেও লোকের মন দমে বাচ্ছে না। আর 
ভাঁবষ্যতে দমবারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না । বোমা যে জন্য এসেছিল 
সে কাজ হয়ে থেছে। সঙ্গে সঙ্গে, বোমারও তিরোভাব হয়েছে । দেশের 
যে কতখানি পাঁরবর্তন ছয়েছে সব বোঝা বায়, বখন দেখি কুলি-মজহরেরা, 
পযন্ত স্বরার্জের আলোচা করতে আরম্ভ করছে । এমন কি পাাঁলিসের' 
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কর্মচারীরা পযদ্তি পেন্সনের আশাম্ন জলাঞাল দিয়ে স্বাধীনতার বাতা 
ঘোষণা করছেন । 

কিন্তু বিপ্লববাদীরা কোথায় গেলেন ? তাঁদের কোন সাড়াশব্দ নেই 
কেন? রিফর্ম বিলের শাশ্তিজল মাথায় পড়ায় তাঁরা শান্ত হয়ে গেছেন, 
এই অনহমান করে কেউ কেউ তাঁদের গ্ৰায়ে খানিকটা বাঁররস উদ্গার করে 
দরে থাকেন । বাংলাদেশে বিপ্লববাদণর সংখ্যা কত তা অমরা জানিনে। 
গত যঃদ্ধের সময় প্রার দেড় হাজার যৃবককে বিপ্লববাদী বলে সন্দেহ করে 
অন্তরাণে রাখা হয়োছল। তাঁরা ক আশা করেনযে বিপ্লববাদশীরা সবাই 
মিলে গোলদী ঘর ধারে জমায়েত হয়ে বক্ত,তা দেবেন যে তাঁদের মত বদলায়নি, 
না খানকতক তলোপ্নার আর গোটাকতক বন্দ;ক নিয়ে তারা পালিশ সাজ্জেণ্ট- 
দের সঙ্গে যহদ্ধ-ঘোষণা করে দেবেন £ দেড় হাজার যুবক প্রাণ দিলেও যে 
দেশ স্বাধীন হয় না এ কথাটা তাঁরা বেশই জানেন। দেশের আধকাংশ 
লোক যতদিন না স্বাধাঁনতা লাভ করবার জন্যে মরতে প্রস্তুত হয় ততাঁদন 
স্বাধীনতা লাভ যে দুঃসাধ্য এ আঁভজ্ঞতা তাঁদের হয়েছে । স্বাধানতার 
নাম শুনলে যথন দেশের লোক চমকে উঠতো তখন বিপ্লববাদীরা নিক 
চিত্তে স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করোছিলেন, দেশের লোক যখন অত্যাচারের 
ভয়ে স্বদেশ আন্দোলন ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন নিজেদের মাথা লয়ে দিয়ে 
বপ্লববাদীরা দেশের ভয় ভাঙ্গাবার চেঘ্টা করেছিলেন । দেশের লোক আজ 
তাঁদের কাধ্যপ্রণালী মেনে না নিলেও তাঁদের আদর্শ মেনে নিয়েছে । 
[নিতান্ত পচা মডারেট ছাড়া এমন সকলেই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চান। 

মতভেদ আছে উপায় নিয়ে । দেশের আধকাংশ লোকেরই এমন মত 
যে মহাত্মা গান্ধীর মতান্‌সারে অসহযোগ নতি অবলম্বন করলে স্বাধীনতা 
লাভ হতে পারে, অন্ততঃ হয় 'কি না হয় তা একবার দেখা উচিত। দেশের 
লোকের মতের, 'বিরং্ধাচরণ করে কখনো বিপ্লববাদীরা কৃতকার্য হতে পারে 
না। এ অনন্থয় 'বপ্রববাদের কোন রকম বাহিঃপ্রকাশ যাঁদ দেখা না যায় ত 
তা থেকে কি একথা বলা চলে যে বিপ্লববাদীরা সখের পরাধীনতা স্বীকার 
করে নিয়েছেন 2 বোমা 'বপ্লববাদীদের অস্র মান বিপ্লব স্বাধীনতা লাভের 
একটি উপাক্স মাত । এ কথ।গনলি ভুলে যাঁরা যান, তাঁরাই তালে, ঘোলে, 
অম্বলে একাকার করে বসে থাকেন ॥ 

1বজলণ৪৯ পান্রকার প্রথম পচ্ঠোয় ছাপা হয়েছিল 'প্রয়দ্বদা দেবা 'লাখিত 
“সঙ্কম্প কাঁবতা। কাঁবতাট হল্সো এই £ 

ফিরে আম যাবনাত আর, / আর আম করিব না শোক, / চল্দ্রশযুড়ে 
দেখেছি তোমার | ধারা বরে অমৃত আলোক ! / সুদূর এ মাঠের উপরে, / 
প্রভু তব [সংহম্ঘার হতে / আহবান আসিছে শঙ্খ স্বরে, / হারাব না পথ 
কোন মতে । 
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ওই সময় বিজলা পান্রকার সম্পাদক 'ছিলেন বারীন্দ্ুকুমার ঘোষ । 

বিজলী ০ পান্রকা িখোঁছলেন -_বর্ধমানেব রাজার কথা । লেখাটি 
এখানে তুলে ধরা হলো £ 

“সবার উপরে টেক্কা দিয়েছেন আমাদের বর্ধমানাধপ 'বিজয়চন্দ্র মহাতাপ 
বাহাদুর । তান বলেন-_রাজনীতিক বন্দীদের ম্যান্তর গ্ুস্তাব তোলাই 
সঙ্গত হয়ান। তার একটি কারণ এই যে, খোদ লাট সাহেব বলেছেন, সরকার 
ষে প্রমাণ পেয়েছেন তাতে তাদের মীন্ত দেওয়া সঙ্গত নয় । 

পরকীয়া নইলে যে প্রেম হয় না। আহা, ভন্ত গৌরাঙ্গ দাস! আঁপ্তমে 
তোমার যেন শ্রীইংলণ্ড লাভ হয়। 

1তাঁন আর একটি অকাট্য যণান্ত দেখাইয়াছেন যে, কয়াঁদন আগে একজন 
ইউবোপায় আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছেন বলে। ইউরোপীয় সম্প্রদায় 
আইন ও শঞ্খলার কথা তুলেছেন। কাজেই এ রাজনীতিক বন্দীদের 
ম.প্ডির প্রস্তাব গ্‌হীত হতে পারে না। প্রস্তাব গহীত হলেই ব)ঝতে হবে 
__বাংলা এখনো স্বায়ত্বশাসনের যোগাতালাভ করোন । 

মল্থরবেদী বর্ধমানের ভূঁড়িতে যে এত বাধ ছিল তা আমরা এতাদিন 
বুঝতেও পারান । দৃভগ্যি আমাদের |, 

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা খেতে পারে যে, তখন িজলা পাকার 
সম্পাদক ছিলেন-_নাঁলনীকান্ত সরকার । কাগজ ছাপা হতো 61797 
10655 1760. ৯৩1১এ বহঃবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে । 

বিজলখণ ১ পার্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল কাব কাঁজ নজরলের সংবাদ । 
ওই সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো । 

বহরমপুর সদর আদালতে সোনক কাঁব কাজি নঙ্ররূলের ৪২ ধারা শত 
যে বিচার চলছিল, গত ৬ই ফেব্রুয়ারণ তার রায় বের হয়েছ ৷ কবি বেকসুর 
থালাস পেয়েছেন । 

স্থানীয় বারের প্রাসম্খ উকাল শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গ্প্ত মহাশয় বিনে 
পয়সায় কাঁবর সমর্থন করে সাধারণের ধন্যবাদের পান্র হয়েছেন । 

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ওই সময় বিজল? পন্রিকার সম্পাদক 
1ছলেন নালনাীকান্ত সরকার । কাগজের দাম ছিল এক আনা। 

[বিজলী৫২ পন্রকায় ছাপা হয়েছিল বিপ্লবী গোপীনাথ গাহার কথা । 
[বিজলী থেকে এখানে উদ্ধৃত হলো £ 

'গোপাঁনাথের বিদায় বাণ? 

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের সেসনে মিঃ ডের হত্যাপরাধে অভিযন্ত 
শোপানাথ সাহাকে বিচারপতি মিঃ পিমার্সন জিজ্ঞাসা করেন, তাহার কিছ, 
বন্তব্য আছে কি? গোপাঁনাথ প্রত্যুত্তরে বলে, 

"আজ আমার বড় শুভ ছিন। মা তাঁর বক্ষে চিরশবশ্রামের জন্য 
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আমাকে ডাকছেন, তাই আম যেতে চাই । আম দেশের কাজে ভন্তিনম্রাচত্তে 
আপনাকে নিধ্যন্ত করবো বলেই মায়ের ডাকে আম বাড়ী ছেড়োছিল।ম। 
আমি মায়ের কাজে বাংলার নানান: জায়গায় ঘরে বোঁড়য়েছি। গত বৎসর 
খবরের কাগজ পড়ে, আমি জানতে পার যে, মিঃ টেগার্ট নামক এবজন 
ইউরোপায় ভদ্রলোক সমগ্র পৃথিবী ঘুরে বোঁড়য়ে ভারতবষের স্বাধীনতার 
আন্দোলন সম্বন্ধে আনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন । তিনি আমাদের স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম চেষ্টায় বাধা দিবার জন্য সম্প্রীতি ভারতবষে' ফিরে এসেছেন । সেই 
সময় থেকেই আমি আমাদের এই স্বাধীনতার কণ্টক সম্বন্ধে চিতা করছিলাম । 
যখনই আম এ সম্বন্ধে ভাবতাম, তখনই আমার মাথা গরম হয়ে উঠত। 
ক্রমে আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে উঠলো । আম রান্নিকালে ছাদে ঘ:রে 
বেড়াতাম, আমার ঘ*ম পযন্ত হত না। যখন আমার এই রকম অবস্থা, তখন 
আমি মায়ের ডাক শ;নতে পেলাম । মা যেন আমায় বলছেন._ 

তার অনুসরণ কর । 

সেই সময় থেকেই আমি মিঃ টেগাট” সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করতে 
লাগলাম । ক্রমে আমি জানতে পারলাম-_গত স্বদেশী আম্দোলনের যুগে 
যে কাঁলকাতা পীলশের ডেপুটাঁ কমিশনার ছিল । সেই সময় সে অনেক 
দেশভন্তের উপর অনেক রকম অত্যাচার করেছে । এমন কি, যাঁরা মায়ের 
সেবা করেনি, তাদের পর্যন্ত লাঞ্ছিত করেছে । লোকটা সময় সময় অমানুষিক 
অত্যাচার পষণ্তি করত । সে অনেক লোককে বিনা বিচারে আটক করেছে। 
যাদের সঙ্গে রাজনীতির 'বন্দঃমান্র সম্বন্ধ নাই, এমন লোককেও সে আটক 
করবার ব্যবন্থা করেছিল। সেই সময় বালেম্বরে প্যালশের সঙ্গে দেশ 
ভন্তদের যে বদ্ধ হয়, সেই হাঙ্গামায় সে শ্রদ্ধাস্পদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
1বরুদ্ধেও সংপার্কত ছল । 

আম শুনোছ, মিঃ টেগাটেি বাড়ী নাক আয়লণ্ডে । সে স্বদেশবাসখর 
স্বাধীনতা সংগ্রামেও বাধা দিয়েছিল ; কিষ্তু কৃতকায্য হতে পারেনি । এই সব 
বষয় আম প্রায়ই বিশেষ রূপে চিন্তা করতাম ঃ আমি যেন শুনতে পেলাম-_ 
মা ষেন আমায় ডেকে বলছেন.__-লোকটাকে পঠাথবী হতে সারয়ে দাও ! 

আম প্রথমে লালবাজারে 'মঃ টেগ্বাটকে দেখি । তারপর নতুন বাজারে 
ফুলের স্টলের কাছে তাকে অনেকবার দেখেছ । অনেকবার তার পাশ 
কাটিয়েও চলে গ্িয়েছি। অনেকবার আমি আগ্নেয় অস্মাদি সঙ্গে নিয়ে 
ইডেন বাগান ও অন্যান্য গ্ছান পর্যন্ত তার অনুসরণ করোছ। এমন কি 
তাকে লক্ষ্য করে গল? ছংড়তেও উদ্যত হয়েছিলাম. কিন্তু মায়ের কাছ থেকে 
শেষ আদেশ না পাওয়ায় আমি তা" থেকে বিরত হয়েছিলাম । 

আম প্রায়ই চিদ্তা করতাম- লোকটাকে খুন করব কিনা । গ্রেপ্তারের 
দু, তিন দিন আগে আমার আখেকার অবস্থা আবার 'ফিরে এল। তখন 


৩০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্নিকা 


আবার আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো । আমি আর ঘ[মোতে পারলাম 
না, ঘরের মধ্যেও থাকতে পারতাম না, আমার ক্ষুধা তৃফা পর্যন্ত ছিল 
না। মনে হত আমার ঘরের চাঁরাদকেই যেন আগমন । তাই আম 
দৌঁড়য়ে ছাদে গিয়ে ঘুরে বেড়াতাম । আমাকে যোদন গ্রেপ্তার করা হয়, 
সোঁদন আম মাঠে বেড়াতে গিয়ে একজন সাহেবকে দেখতে পাই। মনে 
হল এই তো মিঃ টেগার্ট। তাই আমি তাকে লক্ষ্য করে গ্‌লী ছখড়। 
আমি কতবার যে গ্রমলী ছংড়েছিলাম, আমার তা' মনে নাই । তবে অনেক 
বার ছংড়োছলাম, কেন না মমার আশওকা পাছে সে আবার বেচে বায়। 
গুলী ছোঁড়বার আগে বা গলী ছোঁড়বার সঃয় আমাব নিজেকে বাঁচাবার 
চিন্তা আদৌ মনে হয়নি । 

আমাকে যখন গ্রেপ্তার কবে প্যালশ কামিশনারেব ঘবে নিয়ে যাওগা হয়, 
তখন পযন্তি আমাব ধারণা ছিল যে, আম মিঃ টেগার্টকে হত্যা করোছ। 
1কল্তু তাকে সেখানে সামনে দাঁড়য়ে থাকতে দেখে আমি একেবারে অবাক 
হয়ে যাই। তখন আমার মনে হল-আ'ঁম করোঁছ কিঃ সাহেব আমাকে 
জিজ্ঞাসা করল--তুমি ভুল করেছ, কেমন ? তারপর মিঃ টেগা্ট আমাব 
নাম ধাম জিজ্ঞাসা করছিল । আমি তাব কোন জবাব দিইনি । তারপব 
আমাকে ইলিপসিয়াম বোতে নিষে যাওষা হয়! সেখানে আমি ভূপেন 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলোছিলাম, আমার শরীর ভাল নয়, আমাকে 'বরন্ত করবেন 
না। 'মঃ টেগ্াটট আবার আমায় জিজ্ঞাসা করে--তুমি ভুল করেছ, নয় ? 
এইবার আমি বললাম--তোমাকেই খুন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল £ ভগবানের 
কৃপা এ যাত্রা বেচে গেলে। 

পরের দিন বেলা ১২টার সময় আমি ভূপেন বন্দোপাধ্যায়ের কাছে একরার 
কার। আম বলি, আমার নাম-গোপীনাথ সাহা । বাড়ী- শ্রীরামপুর, 
ক্ষেত্রমোহন স্ট্রীটে । পিতার নাম বিজয় কৃষ্ণ সাহা । তিনি মারা গেছেন 
তারপর আমাকে অনেক জায়গায় ঘ্যারয়ে প্রেসিডেন্সপী জেলে নিয়ে আসা 
হয়। আমার সম্বন্ধে যা” বলবার বললাম । একজন নিদেষি সাহেবকে যে 
আম হত্যা করেছি এ জন্য আমি দৃঃঁথত । সাহেব হলেই যে আমার শর? 
হবে, আমি তা, মনে কারনে ; অন্যান্য যারা এই ঘটনায় আহত হয়েছে, 
তাদের জন্যও আম দৃথখত । এই রকম কাজের সময় যারা বাধা দেয়, 
তারা স্বদেশীই হোক আর যাই হোক তারা শল্ল; অপেক্ষা আধক আনষ্টকারী । 
'আমার বন্তব্য সমস্তই বললাম তবে বিচার শেষ হয়ে গেলে দশ্ডিত হয়ে আমি 
এআমার ছ্বদেশবাসীর কাছে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। অনগগ্রহ করে 
আজ্মকে সেই অনমাতিটুকু দিবেন । তাতে আমার পাঁচ মিনিটের বেশী সময় 
ষ্টাগবে না। আর জেল থেকে আমি মায়ের কাছে এফথানা চিঠি লিখতে 
এচাই+ সেজন্য আমাকে একটু অবসর দিবেন 1 


ফাঁসাঁর হনকুম ৩১ 


1বজলাী4৩ পান্রিকায় বিপ্লবী গোপশীনাথ সাহার বিচারের কথা ছাপা 
হয়েছিল । সংবাদাঁট হলো এই £ 


ফাঁসীর হনকুম 


গত ১৬ই ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে বিচারপাঁত মিঃ ?পক্লার্ঁপন গোপানাথের 
বিচারের রায় পাঠ করেন । তাতে তাকে তন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কবেছেন। 
৯জন জ্‌রীর মধ্যে সাতজন আসামীকে দোষা সাবস্ত কবেন | বিচারপাতির কথা 
শেষ না হতেই আদালতে গ্বোপাঁনাথ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠে__"আমি চললাম । 
আমার প্রাত রন্তবিন্দ্‌ যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বাঁজ বপন করে ।” 

তারপর বিচারপতি ও জ;রীরা আসন পাঁরত্যাগ করতে উদ্যত হলে, 
সে আবার চাঁৎকার করে বলে-_ 

“যতদিন পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ্ধ ও চাঁদপুরের মত ঘটনা ঘটবে, 
ততাঁদন পর্যন্ত এই রকম ঘটনা ঘট-বেই ঘটবে । এমন একাদন আসবে, 
যোদন সরকারকে এর ফলাফল ভোগ করতে হবে। আপনারা মনে 
বাখবেন-যতাঁদন পধ্তি রুদ্রনীতি বর্তমান থাকবে ততাদন পর্যশ্ত 
এই রকম ঘটনার অবসান হতে পারে না।' 

[বজলণ৫৪ পান্রকায় একট ব্যঙ্গ কাঁবতা ছাপা হয়োছল । কাঁবতাঁট 
এখানে উল্লেখ করা হলো £ 
'কর-পরশনে বিপর+ত রীঁত / (শ্রীমদ্দা' ঠাকুরেণোদ্‌ গাঁরতং ) / নুপ-নন্দন 
কঙ্গরসে রাঁসয়া, | পারধান ধৃতী খদ্দর কাঁসয়া । / 'দ্িবজ নন্দন চন্দন পু্প 
করে, / আঁত হান জনে ধাঁর তুষ্ট করে। / কত বিপ্র কুলোদ্ভব বর্ণগ্দরঃ / 
এক ভোট তরে ধরে শদ্রু উর / ধার বিপ্রপদে নত শুদ্র কহে, / ছি ছি কা 
কর ঠাকুর কী কর হে। | নতজান্‌ হয়ে মম জান; ধার, / তব সংন্র-শিখা 
অপমান করি, / ইহকাল তরে পরকাল দলে, | প্রভু হীরক ফোঁল কি কাঁচ 
নিলে । / কত অন্রালিকাবাসী পট্রাধারা, / চলে বিদ্বান উদ্যান-পাল বাড়ী । / 
কত শিক্ষাভমানাীরা ভিক্ষা করে, / চলে লক্ষপাতি দীনের লক্ষ্য করে । / ঘৃণা 
ব্যঙ্চক শব্দে ত্যানা কহে' বলে তেন;কাকা বাড়ীতে আছ হে। / যান তস্কর 
দলপাঁতি দৈত্য গর / তিনি বাক্যদানে আজি কজ্পতরহ। / ঠেলি 
নদ্দ্দমাকর্্দমে অর্ধরাতে, / কত মণ্দ্দ জনে ফিরে ফর্্দ হাতে। / কড়ু বন্ততো 
দিল কেহ মণ্টে উঠে, বাস: উত্তর দিল তায়ে লোম ছুটে । / বল কোন দলে 
কোন দলে কোন্দল হে / এ আহংস দল কেহ 'হিংস নহে । / তবে কঙ্গরকে 
এদোঁথ ভঙ্গ রণে, | সদা শাঞ্কত কেন বিপক্ষগ্ণে ?, 

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই লংখ্যার সম্পাদকের নাম ছিল, দুজনের £ 


৩২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পরস্পান্রকা 


শচীদ্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নাঁলনাীকাল্ত সরকার । প্রতি সংখ্যা কাগজের দাম 
ছিল এক আনা। 

“আত্মশন্তি* ছিল সেকালের বিপ্লবাঁদের অন্যতম মুখপত্র । আত্মশত্তি 
ছল সাপ্তাহক পান্রকা। ছাপা হতো 'চেরী প্রেস” ৯৩ এ বহযবাজার স্ট্রাট, 
কলকাতা থেকে । এই কাগজের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন- গোপাললাল সান্যাল, 
শচীন্দ্রনাথ সেনগ্ৃপ্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ওই সময় প্রচার সংখ্যা 
ছল প্রায় ১২০০ কপি। 

১৯৩৪ সালে “আত্মশান্ড” কাগজের পাঁরচালক 'হসাবে নাম থাকতো-_ 
ফরওয়ার্ড পাবালাঁশং হাউস । ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা শক্রুবার' ১৬ই বৈশাখ, 
১৩৩৪ সাল, ইং ২৯শে এপ্রল ১৯২৭ সালের সংখ্যায় সম্পাদক ঃ 
গোপাললাল সান্যাল । ১৯ নং 'ব্রাটশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীট, কালকাত৷ । 
কাগজের দাম প্রাতি সংখ্যা এক আনা । 

সেকালের পব্র-পান্রকার কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক হাীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় 1৫৫ অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 2 

স্বাভাবক দেশজ কারণে ইতিমধ্যে বাংলা সাহত্যের মোড় কতকট! 
১৯৩৩ সালে গাঁক্রি “মা” তরজমায় গ্রল্থকারে প্রকাশ হয় * আগেই বযাঝ 
“লাঙল” ও “আত্মশা” পাত্রকায় ধারাবাহক ভাবে তা" বেরিয়েছিল |, 

দবগ্লবাঁদের প্রিয় সামায়কপন্র শবজলীর+ কথা আগ্ে উল্লেখ করা হয়েছে। 
?বজল+ প্রসঙ্গে মজফ্.ফ্ব আহমদ৫ ৬ ?লখেছেন « 

“বারীন্দ্রকুমার ঘোষেরা থাকতেন শ্যামবাজারেব মোহনলাল স্ট্রীটে। 
তাঁদের সাপ্তাহক্ “বিজলও প্রকাশিত হত ওই ঠিকানা হতেই । 
শ্রীচত্তরঞ্জন দাশের ( তখনও দেশবন্ধ হন নি) মাসিক ক।গজ “নারায়ণের 
প1রটালনার ভারও ছিল শ্রীবারাঁন ঘেষেদের হাতে ॥ 

মনে হয় লেখক ১৯২০ সালের কথা উল্লেখ করেছেন । 

[16011150971069 79011620) 00৮. ০01 11018 ৫৭, বইতে উল্লেখ আছে 
সেকালের পন্র-পান্রকার সংবাদ । উন্ত বই থেকে কিছ? অংশ উদ্ধৃত হলো £ 

£19255 1)70177707120. 36106 58115760 0% 1৬7. 981101015 811550 
8110 00171001072) 117 1922, 0198 0101910105191781706 1950 06101011619 15116, 
[6 06511011515 6০146001061) 10 1650010)6 11)617 92100192160 01 ৬1০ 
160০5. 13616 19 1625010, (0 0911655 0128 005 01010880106 (501881653 
০01 4১111 1922 85005 00083801 ০01 66 ৫6০15101) 10 1680810৩ 
$10916171170611005, 11015 86০0100 691:01851 98001991618 985 08175150 
10, 11005 035 ি50 69 &. 159000006100 ০1 6601150 01008881709 10 
00 67075210151 11695, /101010 2 8001% 0106 ০01 006 25058] ০ 006 
00191 0:658 1১0 101 19101) 1922, 10051710010 61108800191 100117818 
105 10৩ 58008 9810077 0051 79858158015 206 4৫] 01011021705 


[বপ্রবীদের পত্র-পাত্রকা ৩৩ 


*031)011, 2100 001)615 09291) (0 10001151) 91010195 19510 2. 01169 ০01 
11)017601 (611051)0% (0 ৪০10৩ 10161) 11099111115 22911191 £0%611)72)61)1 
৪1)0 (110 31101517. 1116 ০017017701)691 (9199 01 10101888109, 23 16) 
06180011109 1119 200701010 0101217959101% 01 1106 73111151) 11 11018, 1০ 
670601, 11) 177/901051 2110 501791117195 117 [002110 7811011806, 11600220 
2780. 5611-990111100, ৪710 0 10001151) 0101016019016 21010105 11) 10192196 
07 12৬01010101701195- 11015 1950 ৮405 & 179৮ (98.00016 01 10৬০1111011- 
419 10701028291)02, 00 105 1120010৮111 91010601017) 0119 10110৮/1175 
৬৪০৫ 11010) 0110 01701081 10]7016 010 1170191 1065910010215 11) 136116] 
(91 (1) %981 1923 :-- 

“4৯ 11016501009 66016 11) 005 5221 81000] 16৬1০৬/ /25 11) 
10189 81000510101 ৮1101101109 1912150 01 0910 19৬০10116)1)21105. 
1106 44১087108, 1392017 1৯1111090? 10101150 00 10761] 25 5610655 $০0001)১ 
ড/1018 11100117102015 16501770100, ৮150 10701900179 19171) ০1 1169 ০% 
10091501105 06211), 1) [১1200110010 01 170101), 11) 0011011)0121101 
911016৬1905 1১916১, 65%601160 16%1781 7,91 11010 (106 17081100191 01 0106 
809001061 1৭0161)012 0:21 955810] 17) 1176 4৯111)0165 01051011209 0250. 
[10656 216 19111700111) 10211901595, 13151919 9101)1001910155 019812101)109] 
1,011095 ০1 18101170112, 1৬01১1)0)100 0170 181৯ (10160 25950018055 (1011164 
21 17391950176 11) 21) 81100011661 ৬/101) 11)0 19091106) 170৮7 210098190 11 
[09179 709819615. [0 ৮/29 69101811700, 1)09/6৬01) (1171 01015 19110801018 
৭10 1106 10696552111 1101101 209101101) 01 (17611 10760180945, 17৩ 
10১01902010] 9905 556 19101) 09 0106 ০8812010175 0765 01555601006 
[6০019161705 ০9০ 1610/0%60. 7০ 810 1)6]7 50101) 2, 11811011706, 0105 
1106 56091153 ০01 5017-52,011901116 1151910 708601915 10005 ০০ 16০01664 €০ 
[01010170, ৮8 20191 01)611 17)661)905, 9006 816 ৮/6 1101 018 0286 ৪209০০90100, 
(০ 716550901 00610 161)8101901091), (17617 176101917, 2100 11611 
192,0109601910”, 

'আত্মশন্ত' পান্নকায় একাদকে যেমন ইংরেজের বিরদ্ধে বিপ্লবের কথা 
প্রচার করা হতো, আর একদিকে সমাজের ও দেশের বিভিন্ন সংবাদ দেশবাসাঁর 
সামনে তুলে ধরা 'হতো। ইংরেজ কোম্পানী কত লাভ করলো, কোথায় 
কোন সরকারী আমলা কি করেছে, কিংবা দেশের কোন পন্র-পান্নকার সম্পাদক 
কারাদস্ডে দশ্ডিত হয়েছেন সেই সব সংবাদ ছাপা হতো । 

আত্মশান্ত৫৮ পাত্রকায় ছাপা হয়েছিল £ '“কাঁলকাতা ঘ্রীম কোম্পানী, 
গত সপ্তাহে এই কোম্পানীর আন হইয়াছে ১০১+১৮৪ টাকা । গত বৎসরে 
এঁ সপ্তাহে আয় হইপ্লাছিল ৯২,৫৩১ টাকা । নাসের উৎপাতেও কোম্পানীর 


আয় কমা দুরে থাকুক বাড়য্লা গিয়াছে ॥, 
আত্মশান্ত৫*৯ পাঁত্রকায় প্রকাশিত হয়োছিল £ মালদহের ম্যাজিস্ট্রেটের 
কণীর্ভ”? ৷ সংবাদাঁট এখানে উল্লেখ ধরা হলো £ 


৩৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 


“মালদহের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম, ঘোষ ১৪৪ ধারা জারণ কাঁরয়া 
স্াঁওতালাদগকে কালাপুজা কারতে বাধা দয়া এবং সাঁওতাল গুরুকে সে 
স্থান হইতে নিব্বাসিত কাঁরয়। স্বাঁয় ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
সম্প্রতি জেলা ম্যাঁজস্ট্রেট মিঃ পোঁড উত্ত গনষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কাঁরয়াছেন 
এবং গুরূকেও মালদহে প্রত্যাবর্তন কারবার আদেশ দিয়াছেন । ৭ইসে 
তারিখে কালীপজার আয়োজন হইয়াছে ৷” 

'আত্মশন্তি৬০ কাগজে একাঁট ছোট সংবাদে বলা হয়েছিল £ 

“সম্পাদকের অদ্ট' 

“ভোটরক্গা সম্পাদক দোষাঁ সাবন্ত হইয়া তিন-মাপ কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়াছেন । 

“মতয়ালা” [হর পাকা] সম্পাদক মযীন্তলাভ কাঁরয়াছেন । 

“হন্দ;-পণ্9” সম্পাদক ছয় মাস এবং মনদ্রা্ব চারমাস কারাদন্ডে 
দাণ্ডিত হইয়াছেন 

'আত্মশাও+৬১ কাগজে আর একটি সংবাদে উল্লেখ করা হয়োছল 
বলশোঁভিক মামল।প কথা । সংবাদাট হলে। এই ? 

'বলশোভিক বড়ঘন্ত্রের মামলা 

“সোস।লিম্ড সম্পাদক ছিঃ এস, এ ডাঙ্গে কানপংলর বলশোভিক ষড়যন্ত্রের 
নামলায় চ।র বংসর সম কারাদণ্ডে দাডত হইয়।ছিলেন । তান ২৩শে 
ভাপ্িখে মা$লাভ কারণেন কথা হিল । সাধারণের মধ্যে কোন সমারোহ 
বন্ধ কারবার উদ্দেশ্যে উক্ত দিনে মযীন্ত না দিয়া পনাদন প্রাতে ৬টার সময় 
মানত দওয়া হইয়াছে । তাঁহাকে অভার্থনা কারবাপ এন্য এক সভা হইবে । 

আত্মশান্ত৬” কাগজে প্রকাশিত হয়োছিল দেশবাসীর প্রাতি সভাষচণ্দ্র বস্‌র 
1নবেদন । কিছ অংশ হলো এই £ 

* 'চতুঁদ্দকেই নবজাগরণের 19হ দেখা যাইতেছে । পূজনীয় চিত্তরঞ্জন 
দাশের আকস্মিক অন্তথ্ধানের পর যে ঘনাম্থকার আমাদিগকে আবৃত 
করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ অপসারিত হইয়াছে । যাহা এখনও আছে? তাহার 
মধ্যেও নব প্রভাতের নবান সূর্যের অরুণ আভা দেখা যাইতেছে । 

সমর 'নকট হইলে, কম্রমের আহ্হান আসলে: যেন আমরা সকলেই একাগ্র- 
চত্তে পুনরায় কার্য আরম্ভ করতে পার আজ ইহাই আমার একাল্ত প্রার্থনা 1” 

আত্মশন্তি৬৩ কাগজে ছাপা হয়েছিল রাজদ্রোহ মামলার কথা ৷ সংবাদাঁট 


হলো এই ঃ 
'জ্ঞানাঞজন নিয়োগাী 
শ্রীধূ্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োশী ১২৪ ধারা অনঃসায়ে যে আভযুত্ত হইয়াছেন, 
গত ৩০শে মে আলিপয়ের আতারত্ত জেলা ম্যাজিস্টোট মিঃ এ. সি. দের 
এজলাসে সেই মোকদ্দমায় বিচার আরম্ভ হইয়াছে ॥ 


বপ্লবীদের পন-পাশ্নকা ৩৫ 


আত্মশান্ত৬ ৪ কাগজে আর একাঁট রাজদ্রোহ মামলার কথা ছাপা হয়োছল। 

সংব।ঘাঁট হল এই £ 
আত্মশন্তি রাজছে।ছে মামলা 
সম্পাদকের দুই মস কারাদপ্ড 

'্রীযুন্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োথী খত একট প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহ 
আঁভিযোগে “আাত্মশন্ডি” সম্পাদক শ্রীধন্ত গোপাললাল সান্যাল এবং মুদ্রাকর ও 
প্রকাশক শ্রীযু্ত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজদ্রোহ তপরাধে 
আভয,১ হন। কলিকাতার চীফ প্রোসিডেল্স ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে সম্পাদক 
মহাশয় দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে ও ২৫০ টাকা জারমানা, অনাদায়ে 
এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দশ্ডিত হন এবং মুদ্রাকর ১০০ টাকা জরিমানা 
অনাদায়ে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। 

উপ্ত দণ্ডাদেশের বিরদ্ধে, হাইকোট্ে আপাঁল হইয্লাছল। গত ২০শে 
তাঁরখে বিচারপাঁত মিঃ চার;চন্দ্র ঘোষ ও ছিঃ গ্রেগরীর এজলাসে আপাঁলের 
/ডান্ত নি্পপ্ত হইয়া গিয়াছে । বচারপাতিদ্ব আপাঁল ডিসমিস করিয়াছেন। 
»"পাদক মহাশয়ের দুই মাস জেল বহাল রাহল ।, 

আত্মশান্ড৬? কাগজে ছাপা হয়েছিল “দেশের বাণ'*র কথা । সংবাদাট 
হলো এই £ 

“দেশের বাণ? 

সাম্প্রদায়ক বদ্বেধ প্রচার আভিযোগে ১২৪ক এবং ১৫৩ক ধারা 
মন,সারে উপ্ত প্রকার সম্পাদক যথান্রমে ১০০ / এবং ৩০০ / অর্থদণ্ডে 
পাণ্ডত হইর় "ভিলেন । হাইপ্কার্টে আপ্নল হওয়াতে সম্পাদক ১২৪ক ধারা 
চন,সারে দণ্ড হইতে অব্যহতি পাহয়াছেন কিন্তু ১৫৩ক ধারার দণ্ড 
বহাল আছে ।? 

'সারাথ' ছল সাপ্তাহক কাণথজ । পাঁরচালক ছিলেন জানলবরণ রায় । 
এ'র বাঁড় ছল বাঁকুড়া। পিতার নাম নবকুমার রায় । নবকুমার রায় 
বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের কমাঁ ছিলেন । কাগজ ছাপা হতো, “সরস্বতগ প্রেস' 
থেকে | তখন “সরস্বতী প্রেসের ঠিকানা ছিল£ ২৬/১, বেনিয়।টোলা 
লেন, কলকাতা । “সারথি” পত্রিকা ১ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা, ২৮শে ঠৈঘ্ৈ, 
বৃহস্পাতবার ১৩৩০, ১০ই এ্রাগ্রল ১৯২৪ সালের সংখ্যায় উল্লেখ ছিল £ 
“সম্পাদকঃ প্রকাশক ও প্রিপ্টার £ ইন্দ্‌ভূষণ রায় ।+ 

সেকালের বাংলা পত্র-পন্রিকার খোঁজে ৯ই জুন, ১৯৭৮ দালে আচার 
প্রকুল্লচন্দ্র রোডে 'শ্রীসরস্বতী প্রেসে” শৈলেন্দ্রনাথ গনহরায়ের সঙ্গে দেখা 
করোছলাম ! শৈলেশ্দ্রনাথ গ্হরায় জাঁনয়োছলেন. ১৯২৩ সালে ফেব্রুয়ার 
মাসে সরস্বতী প্রেস ছোট আকারে গড়ে ওঠে। তথন প্রেস ছিল ২৬/১, 
বেনেটোলা লেনে । তিনি আরও বঙ্গেছিলেন, ৭৮ বছর বয়সে লব কথা 


৩৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 


মনে পড়ছে না। শ্রীসরস্বতী প্রেস ছিল বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র। 
শ্ীসরস্বতাঁ প্রেসের গোড়ায় ছিলেন ঃ মনোরঞ্জন গনপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ? 
শৈলেন্দ্র গুহরায় । প্রেমে আসতেন, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সৌমোম্দ্রনাথ ঠাকুর' 
জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া, মমজকফফর আহমদ এবং আরও 
অনেকে । এই প্রেস থেকে [বাঁভন্ব সময় বহ7 বিপ্লবীদের পন্র-পান্রিকা ছাপা 
হয়েছিল । পুলিশের হামলাও হতো । পালিশ প্রায় ইংরেজ বিরোধা 
কহ পাওয়া যায় কি না, তা” খোঁজ করতো । পালশের লোক প্রেসের 
আশে-্পাশে ঘরে বেড়াতো 2 তা* আমরা সোদন জানতাম । শৈলেন্দ্রনাথ 
গ:হরা় আরও জানিয়োছিলেন যে, সেকালে তাঁরা ছিলেন “যুথান্তর 
রাজনোতিক দলের লোক । “য্‌গান্তর” রাজনৈতিক দলের বিপ্লবা প্রচারপত্র 
এবং পাাম্তকা ছাপার জন্য কয়েকজনের চেষ্টায় প্রাতাত্ঠত হয়োছল 
'আীসবস্বতা প্রেস” । 

এই প্রসঙ্গে উলেখ করা প্রয়োজন" "যুগান্তর দলের অন্যতম কম 
ছিলেন-__-অরুণচন্দ্র গৃহ । অরণচণ্দ্রের জন্ম বারশালে ( বর্তমানে 
বাংলাদেশ ) ১৮৯২ সালে । বাবার নাম £ কৈলাশ৮ম্প গৃহ ।॥ ১৯১৫ 
সালে বরিশলের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন । অন্প বয়সে 
ভারত-জামনি ষড়যন্ত্র মামলায় 'লপ্ত থাকার আভযোদ্গ তাঁকে ১৯১৬ সালে 
গ্রেপ্তার করা হয়োছিল। তারপর বহ্‌বার তান গ্রেপ্তার হয়েছিলেন । 
১১১৩ সালে শ্রীসরস্বতা প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন । অর.ণচন্দ্র গ,হ আমাকে 
জাঁনয়োছিলেন ১৯২৯ সালে তিনি 'সারাঁথ” পাকা প্রকাশ কবেন। তা, 
ছাড়া ১৯২৮ সালে “দবাধাঁনতা, পান্রণা তিনি বের করেছিলেন । তাগাড়া 
শ্লীসরস্বতী প্রেস থেকে তান বের করতেন “মন্দিরা, মাসিক পঘিক। | 
নন্দি্রার পুরাতন কাঁপ তান দোথয়েছিলেন। 

সাপ্তাহক “সারাথ৬৬ পান্রকা থেকে কিছ অংশ এখানে উল্লেখ 
করা হলো £ 

“বামী 'বিশকানন্দ তারকে্বর প্রভৃতি স্থানের মোহন্তদের সম্বন্ধে যে সব 
দুনারঁতি ও অত্যাচারের সংবাদ সবর শ্রত হয় তাহার নিরাকরণ মানসে একদল 
সত্যাগ্রহী সম্পূর্ণ আঁহংস স্বেচ্ছাসেবক সঞ্ঘ 'মহাবার দল* নামে গ্রঠন 
কারয়াছেন। কলমত চাঁরন্র মোহদ্তদের হস্ত হইতে "হদ্দুর পাব 
ধ্মন্ছানগ্ীল উদ্ধার করাই তাহাদের প্রাতিজ্ঞা। 'হন্দহদের প্রাণে স্বধর্মের 
জন্য একটুও দরদবোধ নাই--তাই তাহাদের ধর্মকে লাইগা এইসব নাঁতিহাঁন 
ভ্রষ্ট চারত্র মোহপ্তগণ 'নার্্ধকার চিত্তে খেলা কারতে পারে 1: 

911 09041 ৪9০৬৭ লিখেছেন £ 
«. , ০1175 00111898251 09800069585 211685 106190001)605 1080৩ 266 
98৩ 0£ 10 50060060705 80৫ 01785501055 ; 2৪ 8150 ৫1৫ 8000136 


শবপ্লবীদের পন্ন-পন্িকা ৩৭ 


০8100118 7381061, (196 **4১(108581001 0176016 ৮) 2 £980 ০ 
13617081 19৬০106101181165, 

517 0601] 1৪৪৬৮ লিখেছেন £ 
4. ০0065 2 91901011564 09011086107), 61060 9 110) 08/1018+5 
[6০101001174 029791 4১101060, 2170 1076 01061, 0106 “1010017006507,, 
9 13011291 16509116101181165+ 01901) ; (1)0 *00651)61" 02101 (০8111811, 
8910891) :? 

"দেশের বাণী" ছিল জাতীয়তাবাদ" ?বস্লবীদের সাপ্তাহক 91 হাপ। 
হতো নোয়াখাঁল শহরে (বত'মানে বাংলাদেশ ) “মিল প্রেস থেকে। 
কাগজের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন সত? দ্রচন্দ্র মিএ, ক্ষিতীশচণ্দ্র রায় । এদের 
বাঁড় ছিল নোযাথালি শহরে । সত্যেন্দন্দ্র মিত্রের পিতার নাম উদয়চন্দ 
মি । সেকালে এই কাগজের বেশ নাম ছিল। ৬টি ১৯২১-১৯২২ সালের 
কথা , ওই সময় শণল প্রেস? পাঁরচালনা করতেন £ আবদ্দল রসদ খান। 

৩17 0৮০1 ৮১৪৮০ ৬১ লিখেছেন £ 

১৩)601170 050 11 25161997664 0081 ০61050) 20001140815 11) 
€01৩8110 1180 ১০১০1100019 110 910 70061%110 1110 /0110975 
497 2997082/ 01010) £210214770. 10097701065 01 1011656 11)01%1001815 
৯616 81০1) 7110 01)0011% ৬১ 10746 26901 00627 1) 0810100 016 
০/ 01791] 0015, 1111121071190 05119, 1€11011, 1183 0618 10800 (০ 0৪ 
7006/৬176 (1710 17867: 16 09910 1501 0০ 850610917)60 ৮1)6000) 
762019 %/616 ০০০1%1116 0] 1100. 1৬10109101090 0518 11121) 5 &, 
[1510061 ০01 এ 016 911) 17 091084602 0991176 17) 581160 10105, 186 15 
৬/211801 210 ও 009031010 011৬ 01701771190 4১101217 (17281), [00118191 
29108001800 01601 ০1 10102170100). 05178 71781) 1)611960 
41210 5191) 51017 0101069 69 9085 11015 09819518110 59197০76 1011 
81891811511 0০9116108] 10900915. 11715 19101 0950118095 105616 ৪৪ 
90119106005 006 0, 7১, (9110151) 506101. 01 006 7010110 10661- 
191191)8] ) ৩0160191512, 79120017015, 7155 2১901000151 01 000156 
[৩০6155 1001899 0010) (116 9০৬16 00611116181 2110 816910060 (06 
1605776 (01819161700 ০01 01191108110 1110517180191021 ৫ 741050০%/.+ 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর 
কথা। ইনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক । ১৯১৫-১৯২২ সালেন্ন 
মধ্যে সাপ্তাহিক “মোহাম্মদাঁ' বের করেন । তখন “মোহাম্মদ?” অফিস ছিল £ 
২৯ নং আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা । মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র 
সম্পাদনায় আর একাঁট দোৌনক কাগজ প্রকাশিত হতো! এই দৌনিক কাগজের 
নাম ছিল--“আজাদ' ৷ “আজাদ” আঁফস ছিল কলকাতায় ইন্টালি মার্কেটের 
সামনে । বর্তমানে যে বাড়িতে “লোক সেবক' পিকার আঁফস, ওই বাড়ি 
থেকে “আঙ্থাদ' পাকা প্রকাশিত হতো । “মোহাম্মদ? এবং “আজাদ, 


৩৮ সবাধানতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পান্রিকা 


সম্পাদকর্‌পে তান খ্যাতিলাভ করেন । একদা তান খেলাফত আদ্দোলনে 
জাড়ত ছিলেন। শোনা বায়, ১৯২১ সালে “মোহাম্মদী” কাজে লেখার জন্য 
এক বছর ?তাঁন কারাবরণ করেন। জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক হিসাবে জীবন 
শুর; করেন । পরে তিনি উগ্র মুসালম লীগের সমর্থক ও নেতারূপে 
পারচিত হন । দেশ [বিভাগের পরে ভারত ত্যাগ করেন । 

বাংলা সংবাদপন। ও সামায়ক পত্রের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে 
অনেকে সামান্য কিছ; টাকা সংগ্রহ করে কাগজ বের করোছিলেন। আমাদের 
দেশে শিশহমৃত্যুর মতো বৃহ? পন্র-্পন্রিকা দ্‌-এক সংখ্যা প্রকাশিত হবার 
পরে আর ছাপা হরনি। বাংলার বন্গবান্ধব উপাধ্যায়, "বাঁপনচন্দ্র পাল, 
শ্যামসুন্নর চক্ুবতা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ত্যেন্দনাথ মজহমদার' 
সংরেশচন্দ্র মজহমদাব, প্রফুলকুমার সরকার" মাখনলাল হান? হেমেন্দ্রপ্রসাদ খোষ 
প্রভাতি খ্যাতনানা সাংবাঁদকেরা দেশের সাধারণ মানবের কাছ থেকে প্রচুর 
গ্রদ্ধা ও ভালোব।সা পেখোছিলেন । পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায় বহ্‌ পন্ন-পান্নিকায় 
1বাঁভল্ন ধরণের 'নিব্ধ লিখোছলেন । ক'যকাঁট কাগজের নাছ এখানে লেখ 
করা হলো £ মানস, বিজয়া, সাঁহত” প্রাহনী, নায়ক, নারায়ণ বঙ্গবণণ, 
কজ্পনা. সারথি, মনহসণ্ধান গ্রভীতি প5-প।ধকায় তাঁর লেখা হাগা হয়োছুল। 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে নটরাজন ০ লিখেছেন £ 

“৮85 00109109100 01)1)8101) ০01 [9101009৯110 1391)61156 ৮170 
01911)760 (1086 000111 01) (1)1119-0106 5621 ০01 1715 0001179115010 
০2161: 110 1885 16011 6৫101 11-017166 01 58110951911 1170 16401178 
90178911500 111701 76/510919615 )11 081000625 0786 179 
০011)10910121 51011101090 96০01700 0119 ৫0100111911 00109 11) 
10011021151), 0890, 00001) 0106 01৮-09091061986191) 1৬05611061)0 ৬12 
08511116 117 011 10116 19011606091 9016916191) ০1 0116 191655 [01711 96915, 
1 985 1706 06109 7003069 0% 60৩ 71955, 2110 01080 076 00110 
70190011 ৮7855 17015 14915 €0101660 (09 501880 21701-13110151% 
69611780. 

১৯২০ সালের বাংলা সংবাদপত্রের কথা বলতে গিয়ে ৪. 
8021251918৭ ১ লিখেছেন £ 

“11616 5/51৩ 10 1920 ৪ 06৬ 11701901) [,2,080886 10910815 %/10101% 
(01001101960 25 89909018099 ০1 71701917-0/1050 12100811517 1)95/5 1081)915, 
97601811911. 390581. 7155 171050 013008015160 ০01 (1065৩ 129 
00৩ ৫8115 74129/5 6৫164 ৮9 105 ৮৩1886115 91701700511 1387)91195 
91১০ 6৮91) 0106৬ 9810001005১ 00৩ 90108811 0০00181611097 ০1 (26 
86782166. 10585577171 81006811086 ৪3 4 09119, 66819 20৫ 
100088159 00067 (6 ০1019101001 005 9160050 17197060018 
01081 18091) (51০) 0010 1914, দা 80. 100697056 501016, 


বপ্লবীদের পন-পান্তুকা ৩৯ 


ড/101) 7191101217191) 00189-115821811095 18264507107 2 ৮1০00) 00 
00০11717170 015016255016, 00৩ 527)77077 21 0105 £71120901 
519 0119 (৮/০ 168010 %/66101165 ০০]। 50101001018 01) €001181:955. 

“নায়ক' কাগজের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে । যাঁরা এই কাথজ 
প্রকাশ করার ব্যাপারে জাঁড়ত ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম যেমন 2 
আনন্দচরণ সেন, শশধর ঘোষ । "নায়ক? ছাপা হতো--তারা প্রেসে- 
&৬ নং সীতারাম ঘোষ ম্্রীট, কলক।তা । 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'হিজলীর ঘটনা খড় 
বেদনার! হিজলাতে গণল চলোছল । গয়ালচ।লনা গনয়ে গোটা বাংলা- 
দেশের মান্‌ষ উত্তোজত হয়োছিল। আনন্দবাজার পাঁকাণ২ থেকে কিছু 
অংশ এখানে উদ্ধত হলো 

গহজলশর ঘটনার জন্য রাজবন্দনরাই দ'য়শী গলি মার? 
ব্যাপ।রে গভর্ণনেন্টের পিদ্ধান্ত 

গৃত কল্য &হ 'ডিতসম্বর ঝাঁলক।তা গেজেটের এক আঁতরিণ্ড সংখ্যায় 
[নম্নালাখত সরঝারা ইস্তাহার প্রকাশিত হহয়াছে *- গত ১৬ই সেপ্ন্বের 
১৯৩১ তারিখ হিজলা বন্দী নিবাসে যে ঘটনা ঘাঁটয়াছে এবং তৎ্বিধয়ে 
তদন্ত কাঁমাঁট অনসশ্ধান কারয়া যে রিপোর্ট দাখল করিয়াছেন ন-পাঁরধদ 
লাট বাহাদ্‌র তৎসম্পকে বিবেচনা করিয়। যে সমগ্ত সিদ্ধান্ত কগিয়াছেন, তাহ। 
সাধরণের অবগাঁতর জন্য ?নম্নে প্রদত্ত হইল £ *-১৫ই তাঁরখের ব্যাপার 
রাজবন্দী এবং 'সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ স.ন্ট কাঁরয়াছিল এবং 
[তান মন্তব্য কাঁরতেছেন যে, সমস্ত ব্যাপারে রজণন্দীরাই ছিল উপদ্রব 
স.ষ্টিকারী |, 

সেনের কাজে আরও ডলেখ ছিল 

গাল কর।টা নিয়মশত্খলার বিরোধ) 

'**দেখা বাইতেছে যে. গর্থল করার কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই, 
সুতরাং পরে যে সমস্ত গালি বর্ষিত হইছিল, তাহা সমর্থন করা বার না। 
স-পারষদ লাট বাহাদুর কাঁমাঁটর 'সিম্ধান্ত গ্রহণ কাঁরতেছেন এবং মল্তব? 
করিতেছেন যে, এই সমস্ত সিপাহীদের কার্য দ্বারা নিয়ম শুঙ্খলার কার্য 
গারতররূপে ভঙ্গ হইয়াছে । 

আগ্ে উল্লেখ করা হয়েছে, কারাগারে গনীল চালনার পরে দেশের মান্য 
উত্তোজত হয়েছিল । সাংবাদকরাও প্রাতবাদ করেছিলেন । 'নায়ক' পন্লিকা 
প্রাতবাদ করে লিখেছিলেন | তার ফলে রাজদ্রোহ মামলার জড়িয়ে পড়ে । 
আনন্দবাজার পন্রিকায় +৩ প্রকাশিত সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

সবায়ক রাজন্লোছের মলা 
সম্পাদক ও মহদ্রাকর গ্রভোকের ৬ দাস ঘপ্ড । গত ২৬শে সেপ্টেম্বর 


৪০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পাঁনুকা 


তারিখের “নায়ক” পণ্রিকায় “হজলতে ন:শংস কাণ্ড" শীক রাজদ্রোহমলক 
প্রব্ধ প্রকাশ করার অপরাধে উন্ত পন্লিকার সম্পাদক ডাঃ প্রতাপচণদ্র গৃহরায় 
এবং মদ্দ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযন্ত যাঁমনীকাণ্ত নাগের প্রত্যেকের প্রতি 
ম্যাজিন্টেট ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন 1... 

নায়ক” পাঁিকা প্রসঙ্গে আলো চনাকালে প্রত।পচন্দ্র গুহরায়ের নামও উল্লেখ 
করা দরকার । এক সময় ইনি “নায়ক কাগজের সম্প।দনা করোছিলেন । 
প্রতাপচন্দ্র গহরার ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী । ি।ণ নায়ক, মর্মবাণ এবং 
মাতৃভূমি কাগজের সম্পাদক ছিলেন। 

“সঞ্জাবন?' প্রকাশিত হতো. ৬ নং কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে। 
এই কাগজের সম্পাদক ?ছলেন-_কৃষ্ণকুমার মিত্র । 

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৭৪ লেখায় 'বঙ্গবাস?” ও “সঞাণবনা 
আঁফসের কথা উল্লেখ আছে । অধ্যাপক মুখোপধধ্যায়ের লেখা থেকে কিছ: 
অংশ উদ্ধত হলো £ “আর মনে পড়ে তখনকার দিনের প্রকাণ্ড সাপ্তাহক 
পাত্রকাগনল--“বঙ্গবাসী” দেখোঁছ কম, যাঁদও মনে আছে দাদুর সঙ্গে গোঁছ 
কলেজ শ্ট্রাটে-_হ্যারিসন রোড মোড়ের কাছাকাছি ভবানগ দত্ত লেনে বিরাট 
কাঠের দিডি বেয়ে “বঙ্গবাসী” আঁফিসে । “হিতঝদী”ও খুব বেশি মনে 
নেই । তবে মনে আছে দাদ; একবার [নিয়ে গিয়েছিলেন কলহটোলা ভ্টীটে 
মার বলেছিলেন যে এককালে রাঁবঠাকুরও বাঁঝ এ কাগজে লিখতেন । 
“সঞ্জীবন?”র কথা একটু বোশ মনে আছে, কারণ তার সম্পাদকীয় গ্দ্ছের 
মাথায় লেখা থাকত ফরা'স বিপ্লবের মূলমন্ত্র । “সামা, মৈত্র, স্বাধীনতা” | 
“সঞ্জাবনী”-সম্পাদক কৃষকুমার ধিতকে বহবার দেখোছ- সৌম্য, খ।ব- 
প্রতিম মুততি্ স্বদেশী যুগের উপ্রপন্থী বলে খ্যাত হলেও তখন 'তাঁন ধার, 
স্থর, সংযত রাজনীতির সমথ“ক 1 

আগে “আত্মশান্ত” “সারাথ", শবজলা?” প্রভাতি পতিকা শুম্বন্ধে আলোচনা 
করা হয়েছে । শ্রীসংপ্রকাশ রায়?৫ লিখেছেন £ 

“১৯২১৯ খংম্টাব্দের মার্চ মাসে “ভারতীয় প্রেস আইন” তুলিয়া লইবার 
পর মাগ্ন কয়েক মাসের মধ্যে “আত্মশন্তি” “সারাথি” “মবীন্তকাম'” "বজল”, 
প্রভীতি বহ বৈপ্লবিক পন্রিকা প্রকাশিত হয় । এই সকল পত্রিকায় আঁবলম্বে 
ভারতের বূটিশ-শাসকদের উচ্ছেদের উদ্দেশে দেশের য;ব-ছায শান্তিকে বৈপ্লাবিক 
সংগ্রামে যোগদানের আহবান জানাইয়া বহ_ প্রব্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। 
সাধারণতঃ এই সকল রচনায় ভারতে বটিশ-রাজের আর্থিক শোষণের উচ্ছেদ, 
ধমাঁয় ও কাব্যিক ভাষায় স্বাধানতার জন্য আত্মত্যান্থের জয়গান এবং জরালামযী 
ভাষায় বিপ্লবাঁদের আদর্শ প্রচার করা হট্ত 1, 

কংগ্নেসের গপরতলার আঁধকাংশ গেতা ইংরেজদের সঙ্গে আবেদন-শীনবেদন 
করে ওপাঁনবেশিক ম্থারত-্পাসমের মতা একটা ফিছাতে সঞ্তুষ্ট 1ছলেন। 


1বপ্লবীদের পন্র-পান্ুকা ৪১ 


কিন্তু সুভাষচ্দ্র বস; এবং ভারতের অসংখ্য বিপ্লবারা কংগ্রেস নেতাদের ওই 
রুপ প্রস্তাবের সমর্থন করেন নি । গাম্ধীজীর নিশি মতো সতোকাটা, 
অস্প,শ্যতা বর্জন, মাদক বর্জন, 'বিদেশণ দ্রব্য বর্জন, জাতীয় শিক্ষা প্রচার 
প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ-কর্ম সমর্থন করেও তাঁরা বিগলবের পথে চলার কথাও 
চিন্তা করেছিলেন । 


ডর সংরেন্দ্রনাথ সেন*৬ লিখেছেন £ 

'বঙ্ঈ-বিভাগের পৃবেই গোপনে গোপনে 'বিগ্লবের বড়ষন্ত্র চ'লিতোঁছল। 
বঙ্গ-বভাগের লে দেশে যে প্রবল অসন্তোষের স্যান্ট হইয়।ছিল বগ্লবা 
নার়কেরা তাহার সুযোগ লইতে অবহেলা করেন নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় 
মহাযংদ্ধের সময় ইংরাজের শনুহ শান্তর সহায়তাও তাঁহারা গ্রহণ কারয়াছলেন । 
স্বেচ্ছাতন্দ্েব সর্বপ্রধান সহায় দেশীয় সৈন্যদলকেও তাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহের 
মন্রে দীক্ষিত কারিতে চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন । কিন্তু ভাবতবধ হইতে তাঁহারা 
বিদেশী রাজশাগুর উচ্ছেদ কারতে পারেন নাই। সে কৃতিত্ব আপাতঃ দর্াষ্টভে 
গাম্ধীজর | িবপ্লবের কাঠিন বলত গ্রহণ কারবার সাহস ও শান্ত সকলের ছি 
না। বগ্লবের আহ্বান দেশের আঁশাক্ষিত জনসাধারণের নিকট পেছায় 
নাই । কৃষক ও শ্রম্জাঁব। সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বগ্লবীদগকে শোয়ে ও 
সাহসের জণ্য শ্রদ্ধা কারত+ তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহাদিগের কঠিন 
প্রতের উদ্দেশা তাহারা বাাঁঝতে পারে নাই । কিন্তু গাণ্ধাজর আদ 
বুঝিতে তাহাদের কষ্ট হয় নাই । চম্পারণের কৃষক আন্দোলনে, লবণের 
আইন অমান্য আন্দোলনে তাই ভারতের মৌন জনবল ( ইংরাজের 10805 
11111110119) উদাসীন থাকে নাই । বগ্লবারাও অনেকে নাতি হিসাবে 
গাম্ধীজির আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । 

তথাপি মনে হয় বড়িবালামের যম্ধ না হইলে, চট্টগ্রামের অস্তাগার 
লহণ্ঠিত ন। হইলে, সভাষচন্দ্র পাঁরচালিত জাতাঁয় সেনান্ল ভারতের পৃবোত্তর 
সীমান্তে উপস্থিত না হইলে কেবল আহংসা আন্দোলনের ফলে ইংরাজ ভারত 
ছাঁড়রা যাইতে বাধ্য হইত ক ন। সন্দেহ ।; 


'াঙুল' কাগজ প্রসঙ্গে মজফফর আহমদণ ৭ লিখেছেন £ 

“এই পার্ট গঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মখপররর্‌পে “লাঙল” 
নাম দিয়ে সাপ্তাহক কাগজ বা'র হয়োছল । ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 
তাঁরখে “লাগল”-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাঁশত হয়। লেবার স্বরাজ পার্টির 
আঁফসের জন্যে কলকাতা ৩৭ নং হ্যারিসন রোডের দোতলায় দঃখানা কামরা 
ভাড়া নেওয়া হয়েছিল । এই ঠিকানা হতেই “লাগুল' কাদজেরও প্রকাশ 
আরম্ভ হয়! লাগুলের প্রধান পরিচালক [হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের 
নাম লেখা হতো, আর সম্পাদকরূণে নাম ছাপা, হতো মাঁপভূষণ 
সখোপাধ্যাকের 1: 


৪২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা 


মুজফফের আহমদ?৮ লিখেছেন ; “লাঙলের' প্রথম সংখ্যার নজরুলের 
বিখ্যাত কাঁবতা “সাম্যবাদ” প্রকাশিত হয়েছিল ।? 

মঃজছুফর আহমদ +৯ আরও উল্লেখ করেছেন £ 

'১৯২৬ সালের ১২ই আগন্ট হতে “লাঙল”-এর নাম পাঁরবর্তন করে 
“গণবাণী” করা হয়। কাগজের কভারের ওপর লিখে দেওয়া হয়্োছল 
€এর সাথে “লাঙল” একীভূত হয়েছে)। নাম পারবত“নের কারণ ছিল এই। 
“লাঙল” নাম হতে বহু লোক মনে করতেন যে "লাঙল” শুধু; কৃষকদেরই 
কাগজ । কল্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা ছিলাম প্রমজীবী জনগণের কাগজ । 
এবারে নতন 'ডিক্লারেশন আম নিজের নামে নিলাম । ধারে ধারে কাগজের 
ভার আমার ঘাড়ে চেপোছল । আমি ভাবলাম মাছিমিছি ঝণাকটা কেন অপর 
এক ব্যান্তর ঘাড়ে চাপিঘ়ে রাখ । ১১২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঘাত 
আমাদের ওপরেও লাগে । মূসালম নামধারী সম্পাদকের অর্থাৎ আমার 
সম্পাঁদত “থণবাণৰ” হিন্দুরা কেনা কমিয়ে দিলেন । তখন আমার সঙ্গে 
যৃগ্ম-সম্পাদকরূপে প্যারীমোহন দাশর নাম ছাপা হতে থাকে । তিনি 
কোনো কাজ করতেন না। দরে বালীবুহ পর দেনের নামও যু্ম-সম্পাদকর:পে 
ছাপা হয়েছে | তিনি কু; কাজ খরতেন '" 

'লাঙল' এবং গণব।ণ+ প্রসঙ্গে জি. অধিকান9৮০ লখেছেন : 
*1.0/17111 ডা1)101) 06891 [00011026109] 01) 16 10690911061 1925 ৪3 
676 0160) 01 0176 1-900111-5/8181 [৯9170 0110 19061 06০917)6 
£/1912/71, [110 01881) 01 0116 ৬0110605800 1১952110978 91 
30109912170 5/17101) 1৬729 791 51017090585 ০০9-8060160 1701) 1179 
61 06111171170) 70001151900 117 105 15505 1০. 5. 4 21 48100819 1926 
211 51601016 61001130 00011)17001)151) 2110 30151065151)” 10101) 110 
(116 17191) 886 ৪. 01191 50101108101 11)6 9199901) 01 179.8791 74101)2111 
810 10170117660 20 0116 910 106 30269107617 01 741 028091 /1)11080. * ০ 

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর৮১ 'লাখত গ্রন্থে উল্লেখ আছে “লাঙলের” কথা । 
কছ; অংশ হলো এই £ 

'একাদন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে কলেজ ফ্কোয়ার-মখো চলেছি, 
হ্যাঁরসন রোড আর কণ“ওয়ালশ শ্ট্রীটের কোণে ফৌরওয়ালাদের হাতে একাঁট 

তন কাগজ নজরে পড়লো ৷ পান্কাঁটর নাম “লাঙল” । নতুন ধরণের 

নামাট লাগলো ভালো | পান্রকাটি 'নয়ে বাড়ী ফিরলনম, পড়ে দেখলুম যে 
শ্রামব-কৃষকদলের নাম দিয়ে একাট দল প:ষ্ট হয়েছে, সেই দলেরই মুখপন্ 
হচ্ছে “লাঙল | তথখ্যান চিঠি লিখলুম “লাগুলের' আফসের ঠিকানায় । 
দলের তরফ থেকে শ্যামসন্দীন সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোর 
এলেন। তার দুশতন দিন বাদেই আমি হাজির ছলুম গিয়ে “লালের 
আফসে। ও৭ নং হ্যারসূন রোডে একটি মেসের দোতলায় দ:৮ট থর নিয়ে 


0 
৫ 


বিপ্লবীদের পর-পাত্িকা 


শ্রমিক-কৃষকদলের ও “লাঙলে*র আফিস ছিল। মনে আছে সেই বিকেল 
বেলাটা ! আম গিয়ে হাজির হল্‌ম সেখানে । তখন আমার খালি পা. 
মাথায় ঝাঁকড়াচুল, পরণে খদ্দর । ঘরের মধ্যে একাঁট ছোট মানুষ বসেছিলেন, 
শরীর তাঁর কৃশ, মূখ ববর্ণ । শ্যামস্‌দ্পীন সাহেব আলাপ কাঁপিয়ে দিঠ়ে 
বলেন ইনি হচ্ছেন মজক্ক্র আহমেদ | পাশের ঘর থেকে লম্বা রোগা 
একজন বোঁরয়ে এলেন | আলাপ হলো, শনলংম তাঁর নাম নলিনী গপ্ত। 
একটি অন্প বয়সী ছেলে সেখানে বসোছলো, শ্যামসদ্দীন আলাপ করিয়ে 
" 1দয়ে বলেন--এ আমার ছোট ভাই, হালিগ | প্রথম দন মৃজকফ'ফরেব সঙ্গে 
আলাপ হোলো । শ্রীমক-কূমক দলের সম্বন্ধে আলোচনা করলম দ*জনে ' 
৩2 নগেশ সেনগপ্ত তখন এই দলেব সভ।পাঁত, অতল গ:প্ত সহ-সভাপাঁত আর 
12**৬ সরলার জেনা ল সেতনটাব? * 

সেম্যন্্রনাথ ঠাবব৮২ আরও ডন ঝক্বুছ্ছন ০ শাজরলের কবিতাই 
ছিলো নাঙলে'র প্রধান আকর্ষণ "যস" প্রান্ধ ছাপা হোতো 'সগলোর 
মপ্যে কামউনিষ্ট মতবাদের ছে ওযা কিছ] থি থাঝলেও উগ্র জু য়ত'বাছেই 
ঠাসা থাক ,তা প্রবন্ধগযাল ।১-. 

"আমি যোগ দিলম এই দলে । বৰ '“দুন।থের কাছ থেকে 'লাগুলে'র 
জন্যে হাশীবচন যোগড় করবা ভার প্ডলে। জমার উপর । একদিন 
সকালবেলা রবীম্প্নাথের কাছে গিয়ে পেশ করলম জামাদেড আজি" । [তিনি 
তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেন-- 

জাগো, জাগো বলর।ম' ধরো তব মবৃতাঙ্গা হল, 
প্রাণ দাও. শান্ত দাও স্তব্ধ করো ব্যঘ কোলাহল ।' 


'লাঙলে'র প্রচ্ছদপটে তাঁর আশীপণচন থকতো । «র [কছদাদ্ন পরে 
আমরা পান্নকার নাম বদল কোরে ভা'র নাম রাখল;ম "গণবাণী' | মুজফফর 
হোলেন পান্রকার সম্পাদক । এই 'গণবাণতিই আম “কমিউনিষ্ট 
ম্যানিফোম্টো”র অনুবাদ ছাপাই। লব্তপ্রাত্ঠ আহাতািক ন.পেদ্দুকৃষ 
চ্রোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের সেই প্রথম ঘূগের “গণবাণ।” গোষ্ঠীর একজন ' 

শ্রীসমকূমার মন” ২ “হেমদতকুমার সরকাগের' জীবনী ও তৎকালীন 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা নিয়ে আলোচমাকালে ('লাঙলে”র কথা উল্লেখ 
করেছেন। শ্রীস্কুমার মিত্রের লেখা থেকে কফিভ্‌ অংশ এখানে উল্লেখ 
করা হলো £ 

'মৌলবী ফজলুল হক প্রমূখ মডারেট নেতাদের সঙ্গে থেকে স্বাধানতা 
আন্দোলনকে জোরদার করা ধাবে না বুঝে ১৯২৫ সাজের খেষাঁদকে তান 
বডড়ায় 'নাখল বঙ্গ গ্রজা সম্মিলনীতে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন । 
এর নাম হয় “ভারতায় জাতীয় মহাসমাতির প্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায় । 
এই দলের সাগ্তাহক মুখপন্েয় নাম রাখা হর "লাঙল এবং কাজণী নজর: 


88 স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পাঁরিকা 


ইসলাম এর প্রধান পারচালক হন । দলের সভাপাত, সহঃ সভাপাঁতি সাধারণ 
সম্পাদক পদে নিবাঁচিত হন যথাক্রমে নরেশচন্দ্র সেনগ্বপ্ত, অতুল গ্প্ত এবং 
হেমল্তকুমার সরকার | এই দলটিই “লেবার স্বরাজ পার্টি” নামে খ্যাত হয় । 

'লাঙল' পন্রিকা, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, বূহস্পাতবার, ২৩শে পৌষ 
১৩৩২, ইং ৭ই জানংয়ারণ ১৯২৩, প্রথম প.ছ্ঠায় ছাপা হয়েছিল £ প্রধান 
পারচালক-_-নজরুল ইসলাম । সম্পাদক-__মণিভুষণ মুখোপাধ্যায়, নগদ 
মূল্য এক আনা, বাঁধ্ক ৩ টাকা । কাগজ ছিল ১৬ পচ্ঠা। লাগলে 
কি ক লেখা থাকতো তার উল্লেখ ছিল । তো" ছাড়া লাঙল যে শ্রামক-প্রজা- 
স্বরাজ দলের সাপ্তাহক মুখপন্র তা' উল্লেখ থাকতো । 

'লাঙল'৮* প।ণকা থেকে কিছ, অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

'ভাঞতায় প্রথম কমাহাীণজ্ট ফন-ারেন্স 
কানপ;র 
( ভারতীয় কম্যযানষ্ট পার্টর গঠন নগীত ) 

বহেতু দেশীয় ও বৈদেশিক ধানকথণেব দ্বারা এবং ভারতীয় 
ঈম।নাবগণেক় 'শাযণ-বণত্তর দ্বারা ভারতবপ্ণের গ্রামিক ও কৃ'কণণ মনৃযেব 
মত জীবন যাপন করিতে পারিুতছে না, যেহেতু ভারতের বর্তমান রাম্দ্রীয় দল 
সম্দহে বজঃয়া (আওজ।ত ) দেরহ সমাঁধক প্রভুত্ব বিদ্যমান রাহরাছে আর 
এই গ্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় কৃধক ও শ্রামকগণের উন্নাতর পারপল্থা, 
সেই হেতু ভারতায় কমান»্ণাণের এই স* খলন প্রস্তাব কাবতেছে যে ভারভণয় 
শমিক ও কৃষকগণের মর্নান্তর জন্য একাটি দশ গ।ঠত হউক । এই দল ভারতাষ 
কম্যানত্ট পার্টি (00171081190 870 01 [10014) নামে আভাহত 
হইবে। এই দলের চরম উদ্দেশ্য হইবে ভারতে কৃষক ও শ্রমিকগণের 
সাধারণতন্ন ( স্বরাজ ) প্রাতচ্ঠিত করা । ভূমি, খাঁন গুহ, টৌলগ্রাফ ও 
রেলওয়ে ইত্যাঁদ যে সমস্ত জন-সম্পদের উপর জন-সাধারণের আধকার স্থাপিত 
হওয়া উচিত সেই সমস্ত সম্পদকে সব্বাঁধিকার ভুন্ত ও সব্বনাগ্থীরকের 
আয়ত্ত করিয়া ভারতীয় শ্রীমক ও কৃখকগণের মানুযের মত জীবনযাত্রা 'নব্বাহ 
ব্যবস্থা করা কম্যানষ্ট পার্টির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য হইবে | 

এই সমন্ত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের জন্য এই পাঁট“কে সহর ও 
মফস্বলে শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ গঠন কাঁরতে হইবে' 'ডাঁ্টন্ট ও তাল্‌ক কোড" 
ম্যনাসপ্যালাটি ব্যবস্থাপক সভাসমূহে লোক প্রেরণ করিতে হইবে এবং 
এইরূপ অন্যান্য উপার ও প্রণালী অবলম্বন কারতে হইবে । এখন যে সকল 
রাম্ট্রীর সঞ্ঘ রাঁহয়াছে এই পাট” তাহাদের সমবায়ে বা তাহাদিগকে বাদ দিয়া 
কাজ কাঁরবে। 

এই পাঁটর একাট কেন্দ্র কাষ্যালয় থাকিবে, কার্যালয়ের কাজ চালানর 
জনা বতমানে এক বা দইজন, সেক্রেটারী থাকিবেন। 


1বপ্লবীদের পন্ন-পান্রকা ৪৫ 


সন্মিলনের সভাপতি আগামী বষে অন্য সাঁণমলন হওয়া পর্যন্ত এই 
পার্টির সভাপাঁত থাঁকবেন । 

কেবলমাত্ত কম্যযীনষ্টগণই এই পাঁট“র অল্তভুন্ত হইতে পারিবেন। 
তাঁহাঁদগ্ধকে পাঁটর উদ্দেশ্য কাষে। পারণত করার জন্য প্রাতিজ্ঞা 
গ্রহণ কারতে হইবে । 

কোন সাম্প্রদায়িক সভা বা সংগঠনের সভ্য এই পাঁট“র সভ্য হইতে 
পারবেন না। 

ভারতীয় কম্যযানঘ্ট পাঁট“র কংগ্রেত। বা সাঁন্মলনের অধিবেশন বৎসরে 
একবার কারয়া [ডিহুসম্বরের শেষ সপ্তাহে হইবে । 

এতদ্ব্যতীত".ও রঈফবাসীগ্ণের স্বাধীনতার সময়ের সাহত সহানহভ়াতি 
জ্ঞাপন করিয়া সানমলন এক প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরগ্নাছে ৷ 

ইংলণ্ডে যে সকল কম্যযানষ্ট কারারংদ্ধ হইয়াছেন, সম্মিলন তাঁহাঁদগকে 
সনবেদনা জানাইতেছ্েন এবং ইংলশ্ডের সরকারের এরংপ বাবহারের প্রতি 
িরান্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে । বুটিশ পালামেণ্টের কম্য£নিষ্ট ও ভারত+য় 
সদস্য শিঃ সাকলাৎওয়ালা,ক যে আমেরিকাতে যাইতে দেওয়া হয় নাই 
তৎপ্রাতিও সাঁন্মলন বরা প্রদর্শন করিয়াছে । 

[নম্নালাখত ভাবতীয় কম্যযানষ্টগণের কারাবরণেও সাঁদমলন সমবেদনা 
জ্ঞাপন করিয়াছে 2- 

১. মোহম্মদ মাকবর খান, €১০ বংসর, এখনো কারাগারে )। 
২. গওহর রহমান, (২ বৎসর, পরো খাটিয়া মুন্ত হইয়াছেন)। ৩. মিঞা 
আকবর শাহ, (২ বংসর,. পুরো খাঁটিয়া মুন্ত হইয়াছেন )। ৪. সৈয়দ 
মোহম্মদ হাবীব, €১ বৎসর, প্রো খাটিয়া মত্ত হইয়াছেন) । ৫. আব্দুল 
মজীদ, (১ বৎসর পনরো খাটয়া মনুন্ত হইয়াছেন )। ৬. রাঁফক আহমদ, 
(১ বংসর, পুরো খাঁটিয়া মনত হইয়াছেন )। ৭. ফিরোজ দীন, (১ বংসর 
পুরো খাটিয়া মত্ত হইয়াছেন)। ৮. মোহম্মদ সুলতান, (১ বৎসর পরো 
খাঁটয়া মুত্ত হইয়াছেন )। ৯. শ্রীপাদ অম.ত ডাঙ্গে, (৪ বংসর, এখনো 
কারাগ্ারে)। ১০. মোহম্মদ সওকৎ উস্‌মানী,€৪ বংসর এখনও কারাগারে )। 
১১. নালনীভূষণ দাশগনপ্ত, (৪ বৎসর পাকস্থলীতে সাংঘাতিক ক্ষত হওয়ায় 
ছাঁড়য়া দেওয়। হইয়াছে )। ১২. মজফ-ফর আহমদ, €৪8 বৎসর যক্ষা 
রোগ্থাক্রাদ্ত হওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হইপ্নাছে)। ১৩. মোহম্মদ শফাক, 
(৩ বৎসর এখনো কারাগারে )। 

লাঙুল৮৫ পান্রিকায় নজরুল ইসলামের একটি পর ছাপা হয়েছিল । ওই 
পত্রাটি এখানে উদ্ধত হলো £ 

নজরুল ইসলামের পন্ন 

আমার 'প্রয় ময়মনাঁসংহের প্রজা ও প্রমিক ভ্রাতৃবন্দ । 


৪৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা প্র-পতিকা 


আপনারা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শহভেচ্ছা গ্রহণ করন । আমার 
আন্তাঁরক ইচ্ছা ছিল, আপনাদের এই নবজাগ্থরত প্রাণের স্পশে" 'নিজেকে 
পাঁবন্ন কাঁরয়া লইব, ধন্য হইব । কল্তু দৈব প্রাতকূল হওয়ায় আমার সে 
আশা পূর্ণ হইল না। আমার শরীর আজও রীতিমত দুর্বল, এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে যাইবার মত শান্ত আমার একেবারেই নাই । আশা করি 
আমার এই আঁনচ্ছাকৃত অক্ষমতা সকলে ক্ষমা করিবেন । এই ময়মনাঁপংহ 
আমার কাছে ন:তন নহে । এই ময়মনসিংহ জেলার কাছে আম আ.শন 
গনণে খণী । আমার বাল্যকালের অনেকগ্যাল দিন ইহারই বকে কাটিয়া 
গিয়াছে । এইখানে থাকয়া আম ধকছাদন লেখাপড়া করিয়া গিয়াছ। 
আজও আবাগ মনে সেইসব প্রিয় স্মণত উজ্জল ভাস্বর হইয়া জবলিতেছে। 
বড় আশা কারয়াছলাম' আম।ব সেই শৈশব-চেনা ভূমির পাঁবন্ধ মাটি মাথায় 
লইয়া ধনা হইব, উদার হয় মপমনাঁসংহ জেলাবাসাঁর প্রাণের পরশমণর 
স্পর্শে আমার লৌহপ্রাথকে কাণ্টনময় কাঁরয়া তালিব । 'কন্তু তাহা হইল 
না, দ্রদ্ট আমার । যাঁদ সর্বশাগ্ডমান আলাহ্‌ দন দেন, আমার স্বাস্থ্য 
1ধানয়া পাই, তাহা হইলে আপনাদের গঞফ্রগাঁওয়ের নাখিল বঙ্গীয় প্রজ্ঞা 
সাম্মলনাীতে যোগদান কারয়া ও আপনাদের দর্শন লাভ কাঁরয়া ধন্য হইব । 
আপনারাই দেশের প্রাণ, দেশের আশা, দশের ভাবধাৎ। মাটির শায়াষ 
আপনাদেরই ধরদয় কানায় কানায় ভরপ্মর । মাটির খাঁট ছেলে আগনারাহ । 
রৌদ্র পহাঁড়য়া ব্টর জলে 1ভাঁজয়া--দন নাই রাত নাই-_ সন্টর প্রথম 
[দন হইতে আপনারাইত এই মাটিপ পাঁথবধকে প্রির সন্তানের মত লালন 
লন কাঁরয়।ছেন কারন ও কারবেন --আপনাদেব মাঠের এক কোদাল 
চাটি লইলে আপনারা আদ'তায়ীর হয় শর লে" কিংবা তাকে "শর 
দেন,- এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এক বুকের খুনে উন হে 
শস্যশ্যামল মাঠ, আপনারা জামার কৃধাণ ভাইরা ছড়া তাহার অন্য আঁধকার 
কেহ নাই। আমার এই কুষাণ ভাইদের ডাকে বষয়ি আক।শ ভরিয়া বাদল 
নামে তাদের বুকের স্নেহ ধারার মতই মাঠ ঘাট পাণিতে বন্যায় স্পললাব 
হইয়া যায়, আমার এই কৃষাণ ভাইদের আদরে সোহাণে মাঠ ঘাট ফুলে ফলে 
ফসলে শ্যাম সবুজ হইয়া উঠে । আমার কৃষাণ ভাইদের বধূদের প্রার্থনায় 
কাচা ধান সোনার রঙে রাডিয়া উঠে,_-এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর, মাঠ 
ইহার প্রাতিধান শরনতে পাইবে,এ মাঠ চাযার এ মাটি চাযার, এর ফুল 
ফল কৃষক বধূর । 

আর আমার শ্রমিক ভাইরা, যাহারা আপনাদের বিষ্দ; বিদ্দ? রন্ত দান 
কাঁরয়া হজরদের অট্টালিকা লালে লাল কারয়া তুলিতেছে, যাহাদের 
আস্মৃমজ্জা ছাঁচে ঢালিয়া রোপ্যমধদ্রা তৈরী হইতেছে, যাহাদের চোখের জল 
সাগরে পাঁড়য়া দৃন্তা মাক ফলাইতেছে--তাহারা আজ অবহোলিত; 


বপ্লবাঁদের পর-্পন্নিকা 9৫ 


নজ্পেষিত, বৃভুক্ষঃ। তাহাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ক্ষুধায় পেট 
পাারয়া আহার পায় না, পরণে বস্ত্র নাই । 

হায় রে স্বার্থ! হায় রে লোভী দানব গ্রকীতির মানব' জাজ কৃষাণের 
দ?ঃখে শ্রামকের কাতরাণীতে আল্লার আরশ কাঁপয়া উঠিয়াছে। দিন 
আসিয়াছে, বহ্‌ যন্ত্রণা পাইয়াছে ভাই-_ এইবার তাহার প্রতীকারের ফেরশ:তা 
দেবতা আঁসতেছেন। তোমাদের লাঙল, তোমাদের শাবল, তাঁহার অস্য' 
তোমাদের কুটাঁর তাঁহার গৃহ । তোমাদের 'ছন্ন মলিন বস্ত্র তাঁহার পতাকা, 
তোমরাই তাঁহার পিতা-মাতা । আম আপনাদের মাঝে সই অনাগত 
মহাপুর্‌যের শভ আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনাদের নবজাগরণকে সালাম 
করিয়া নির্নিমেষ দ.ন্টিতে তাকাইয়া আছি, এ বঃঝি নব দিনমণির উদয় 
হইল! ইতি ।, 

সোঁদন 'বাভন্ন বাংলা পন্-পান্রকায় ছাপা হতো স্বদেশী আন্দোলনের 
কথা । তা” ছাড়া থাকতো, কোথায় কোন দেশকমী গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের 
ংবাদ। লাঙল৮৬ পান্রকায় প্রকাশিত এই ধবণের একটি সংবাদ 
এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ 

'গাত ১৫ই ফেব্রুয়ারণ সোমবার রান্র ১১টার সময় হতে ৩টা পথ'ত 
গোয়েন্দ। প্ালশের লোকেরা ৬০/১, বেনিক্লাপঃকুর রোডের বাড়ীখানা তলা!স 
করেছিল। কোনো আপাত্তজনক 'জানস পাওয়া যায় নি। তবে শ্রীহট্রের 
কারমগঞ্জ মহকুমার শ্রীধন্ত রাজেন্দ্র দাস ওরফে যতীল্দ্রমোহন সেনগ-গুকে 
পঞলশের লোকেরা গ্েরেফততার করে 'নিয়ে গেছে । প্রকাশ" প্রীযযুন্ত রাজেন্দ্র 
দাস মাণিকতলার বে।মার মোকদ্দমার পলাতক আসামাঁ । বোঁনয়াপকুরের এই 
বাড়ীতে মোহাম্মদ ইসমাইল নামক যাদবপুর টেকানক্যাল ইনাস্টটিউটের 
একাঁট ছাত্র থাকে। এ ছান্রাটর বাড়ীও কাঁরমগঞ্জ মহকুমায় । শ্রীয্ত 
রাজেন্দ্র দাস ইহারই আতাথর:পে ক? দন থেকে এ বাড়ীতে বাস করেছিল ।, 

'গাণবাণ?” নিয়ে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে । এই পাপ্রকার ১ম 
খণ্ড, ১৬শ সংখ্যা, ২৬শে মে ১৯২৭) ১২ই জ্যেঠঠ ১৩৩৪ তারখের 
কাণ্থজে উল্লেখ ছিল সম্পাদক হিসাবে দুজনের নাম £ মুজফ্‌ফর আহচ্দ, 
প্যারীমোহন দাস । 

বর্তমানে বহ? পাঠাগ্ারে ঘঃরলেও সৈকালের অনেক বাংলা পর্র-পািকার 
কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই রকম একটি পাকার নাম নওরোজ? । 
এই কাগজের বিজ্ঞাপন ্বণবাণী” ২৬শে মে, ১৯২৭, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ 
সালের সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল | বিজ্ঞাপনটি হলো এই £ 

“নওয়োজ 

মুললমান পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিক প্র । নওরোজ 

কার্যালয়, ৪ঞাঁব, মেছুয়াবাজার স্মীট, কফাঁলকাতা । 


৪৮ স্বাধাঁনতা আন্দোলনে বাংলা প্র-্পান্রকা 


'নওরোজ' প্রসঙ্গে 'গণবাণী'তে৮? লেখা হয়েছিল £ 'বাংলা মাসিক 
"নওরোজ" যে বের হবে তার বিজ্ঞাপন বিভিন্ন কাগজে সকলে পড়েছেন। 
সম্প্রতি এ কাগজের প্রথম সংখ্যা বাজারে বের হয়েছে । এর বার্ষিক মূল্য 
চার টাকা আট আনা, প্রাতি সংখ্যা নগদ মূল্য ছয় আনা । কাঁলকাতা ৪৫বি, 
মেছয্নাবাজার স্ট্রীট হতে “নওন্োোজা" প্রকাশিত হয়েছে । এর সম্পাদকীয় ভার 
মোহাম্মদ আফ-জাল-উল-হক সাহেব গ্রহণ করেছেন। সাধারণত মুসলমানদের 
“বারা পারচালিত মাঁসিকর্গলি যেমন হয়ে থাকে “নওরোজ” তার গণ্ডাঁ এঁড়য়ে 
থেছে দেখে আমরা আতিশয় আনন্দিত হয়েছি । বন্তমান সময়ে মুসলমানের। 
যে দঃ একখানা মাঁসক চালাচ্ছেন তার প্রত্যেক খানাই খোঁড়ামণর সাক্ষাৎ 
প্রাতিমার্ত। এ কাগজগ্ীলর 'বাশষ্ট নীতি হচ্ছে মুসলমান ছাড়া আর 
কারো লেখা না ছাপানো । তার পরে, প্রবন্ধ নিব্বচিনে যে যোগ্যতার 
পরিচয় এসব কাগজে পাওয়া ধায় তাতে এমন কথা কছহতেই বলতে পারা যায় 
ন। যে কাগজগূলি সত্যকারভাবে সম্পাঁদত হয় । এটা খুবই আশার কথা 
যে নওরোজ" সম্পাদত হয়েছে এবং সম্ভবতঃ সসম্পাদতই হয়েছে। 
কাগজের ছাপা ও কাগক্ত ভালো । প্রচ্ছদপটখানা আত স_ন্দরভাবে আঁগ্কত 
ও মযাদ্রুত হয়েছে । 

এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, কাজা নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক 
কাজা আবদুল ওদ্‌দ এবং আরো অনেকে লিখেছেন। বাঙাল? মুসলমানদের 
“বারা পাঁরচালিত এ মাঁসকখানা যাঁদ স্বাধীন চিনতাধারা প্রবাহিত করা একটা 
উৎসস্বরূপ হয় তাহলে বাস্তবিকই সেটা খুবই শ্লাঘার বিষয় হবে। 
“নওরোজ এর চালকেরা তাঁদের পাঠক-পাঠিকাগণের সমীপে এই নিবেদন 
জানিয়েছেন যে তাঁরা যেন “জাগ্রত ও উন্মুন্ত ৩ লইয়া নওরোজের এই 
প্রয়াসকে প্রীতির চক্ষে দেখেন ।' আমরা পাল্টা নিবেদন জানাচ্ছি যে, তাঁনাও 
যেন জাগ্রত ও উন্মুস্ত চিত্ত লইয়া” কাগ্ধজখানার পাঁরচালনা করেন ।* 

'গণবাণ?”, ২র খণ্ড, ১৭শ সংখ্যা, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৮, ১৮ই 
আধ্বনের সংখ্যায় দুজন সম্পাদকের নাম থাকতো £ মুজফ-ফর 
আহমদ, কালীকুমার সেন । এই সংখ্যায় প্রথম পণ্ঠায় ছাপা হয়োছল, 
সোম্যেদ্রনাথ ঠাকুরের কাঁবতা £ 

গাও আলোকের জয়গ্বান* | 
'আঁধার-মালন আলোক 
1ভখারা প্রাণ । 

বাংলা সামার়ক পরের ইতিহাসে ধুমকেতু* একাঁটি পারাঁচত নাম। 
“ধূমকেতু পত্রিকা লেদিন অসংখ্য পাঠকের মনে দাগ কেটোছিল | এই পাকা 


প্রসঙ্গে কাজী আবদ?ল ওদঃদ৮৮ লিখেছেন £ 
'কুমল্লা থেকে ফিরে এসে নজরুল ১৩২৯ লাল ( ৯৯২২ খন্টাব্দে ১ 


বিপ্লবীদের পন্র-্পান্রকা ৪৯ 


৭ নং প্রতাপ চাটুজ্জে লেন থেকে অর্ধ” সাপ্তাহিক ধূমকেতু" প্রকাশ করেন 
“ধূমকেতু” প্রকৃতপক্ষে হ"য়ে ওঠে বাঙলার নিষ্চাতিত সন্পাসবাদী-দলের 
আগ্বাণশর বাহন । 1তাঁন তাতে যে-সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 
তার কতকাল সংকলন করে “যুগবাণ” “রুদ্রমঙগল” ও “দ্া্দিনের যাী” 
নামক 'তনাঁটি বই বের করা হয় £ 

ধুমকেতু প্রসঙ্গে মজফফর আহ:মদ৮* লিখেছেন £ 

*১৯২২ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে নজরল ইসল মের সপ্তাহে দঃবার 
প্রকাশিত 'ধৃমকেতু"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়োছিল। প্রথমে ৩২, কলেজ 
গ্টাটের দোতলায় 'ধূমকেতু*র অফিস ছিল। পরে সেই আঁফস এ, 
প্রতাপ চাটুজ্জ্যে লেনের দোতলায় উঠে যায়। আমার ধারণা, থেমে-থাকা 
সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন 'ধৃমকেতু*র লেখার ভিতর দিয়ে আবার মাথা 
তুলোৌছল । ৭, প্রতাপ চাটুচ্জ্যে লেন চ্ছিত “ধৃমকেতু” অফিসে সন্ত্রাসবাদী 
বপ্রবী নেতারা যাতায়াত করতেন। আম দেখোছি বিপিনাবহারা 
গঙ্গোপাধ্যায় এসেও নজরুল ইসলামকে আলঙ্গন করে গেছেন । ভূঁপেন্দ্রকুমার 
দত্ত ও জাঁবমলাল চট্টোপাধ্যায় তো হাঁমশা আঙজতেনই ॥ 

ধূমকেতুর প্রকাশক গ্রেপ্তারের সংবাদ ছাপা হয়েছিল সোঁদন একটি বহুল 
প্রচারত সংবাদপত্রে । অথাৎ "আনন্দবাজার পন্রিকায়*ঈ০ | সেই সংবাদাঁট 
হলো এই £ 

ধিনকেতৃ'র প্রকাশক গ্রেপ্তার 

অদ্ধ” সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদপন্র ধূমকেতুর আফস গতকল্য খানাতল্প৷স 
হইপ্না গ্রিয্নাছে। আফজল হক এই সংবাদপন্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক। 
প্রকাশ যে আনন্দময্লীর আগমন এবং বিদ্রোহীর কৈফিয্নৎ নামক দইট প্রবন্ধ 
প্রকাশ করায় প্নালশ রাজদ্রোহের অপরাধে আফজলকে আভিষংস্ত করিয়াছে |, 

“ধূমকেতুর সংবাদ সোঁদন ছাপা হয়েছিল দাদাঠাকুরের কাগজে । 
দাদাঠাকুর অথাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, যিনি সব সময়. সব কথায় যেন রসের 
ফোয়ারা ছোটোতেন । দাদাঠাকুর৯১ লিখেছিলেন £ 

'গত বুধবার এই ঠিক বেলা দৃপনরে, / পযীলশের হানা পুন “ধৃমকেতু” 
উপরে । / “ভাববার কথা” কবে লিখলেন তাই গো, / সম্পাদক বরে তার 
লাগায়া যে চার গো! / “নিশ্চিল্ত” হোডিং দিলে চিম্তা ছিলনা কিছঃ, / 
"ডাববার কথা”"তেই ভাবনা পিছ পিছ ॥, 

ধূমকেতুর আর একাট সংবাদে দাদাঠাকুর*২ লিখেছিলেন £ 

থিংমকেতু"র দ্বিতীয় চালক / শ্রীঅমরেশ কাঞ্জিলাল, / রাজদ্রোহ অপরাধে / 
হাজত ভূথে মাসেক কাল । / সম্প্রাতি হয়েছে তাহার / অপরাধের রায় প্রকাশ! 
আঠার মাসের জন্য / সপরিশ্রম কারাবাস । 


&০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 


দাদাঠাকুরের কাথজে*ও কাজা নজরুল ইসলামের সংবাদ ছাপা হয়েছিল । 
দাদাঠাকুর কাঁবতায় লিখোছিলেন £ 

“কাজী নজরুল ইসল৷ম আরও কয়েকটি প্রাণী-_ / হগলীর জেল- 
খানাতে ছেড়েছে দানাপানী । / কত্তাদের ব্যবহারে অন্ন ছেড়েছে তারা-__ / 
মতলবটা বোরয়ে যাওয়া ভেঙ্গে এই দেহ কারা । / মাসাধিক কেটে গেল 
আজও মরোন কেহ, / ওজনে নজবঃলের বার সের কমলো দহ ।/ নিজে যে 
ছাড়লো দানা কে তারে ভাত ধরাবে ? | মখেতে দেয়ও যাঁদ বল কে কোং 
করাবে ? / যাঁদ কও না খাইলে এরা যে প্রাণ হারাবে, | কয়েদী মরে যাঁদ 
দেশের এক আপদ যাবে | / ধছ্টতা দেখ দোঁখ সম্পাদক ম.ণাল বসহর+ | 
কয়েদীর সঙ্গে দেখা । এটা ?ক নয়কে। কসর । বসঃজার আবেদনে গবণ“মেন্ট 
হয়নি রাজ, / সরকারের ক মাসে যায় না খেয়ে মরলে কাজী ? 

কাজী নজরুল ইসলামের আর একটি সংবাদ 'আনন্দধাজার পতিকায়*৪ 
ছাপা হয়েছিল । সংবাদাঁট এখানে উদ্ধত হলো £ 

'ধুমকেতু--সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম জেল আইন অমান্য করায় 
বহরমপুরের মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এন কে বসুর এজল।সে তাঁহার বার 
চলতেছে । কাঁতিপয় হিন্দ] ও মুসলমান উকিল তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা 
চালাইতেছেন । আর কোনও অপরাধের জন্য তাঁহার শাস্ত না হইলে 
'মাগামী ১৫ই 'ডিসেম্বর বহরমপারের জেল হইতে তাহাকে মযান্ত দেওয়া 
হইবে ।, 

দাদাঠাকুরের কাগজে*৫ আর একটি সামায়ক পন্রের সংবাদ ছাপা 
হয়েছিল। দাদাঠাকুরের লেখাটি হলো এই £ 

শবদ্রোহ প্রবন্ধ এক মশ্লেম জগ্বতে”, / মহাম্মদ মৈনীদ্দন খান-- 
সম্পাদক, | প্রকাশ কারয়া রাজদ্রোহ অপরাধে, / দণ্ডাদেশ পাইলেন ছ' 
মাস ফাটক।' ৃ 

'মশ্লেম জগ্ঘত” ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা । এর আঁফস ছিল--২১/১, 
এন্টাঁন বাগান লেন, কলকাতা । কাজ ছাপা হতো--ণমোহম্মদী প্রেস 
২৯, আপার পুর রোড, কলকাতা । কাণথজের সম্পাদক-_মহাম্মদ 
মৈনহাদ্দন থান । 

দাদাঠাকুরের*৯৬ লেখায় সেকালের 'বাঁভন্ন কাগজের সম্পাদকের কথা 
উল্লেখ আছে । এখানে দাদাঠাকুরের দহট লেখা উদ্ধত হলো £ 


(১) 
শডেপ্যাট কামশনার, গকডের হাতে খেয়ে মার, 
মুচ্ছথিত হেম নালনী ঘোষ, 
“সাভেন্টের” সম্পাদক, আর তার প্রকাশক, 


প্রকাশ করে করলো নহাদোব । 


[বপ্লবীদেব পর-্পান্্কা &৯ 


প্রেসিডেন্সির আদালতে, মানহানির ধারামতে, 
হাকিম হ;ঃকুম দিল তার-_ 

এই বায়ে গেল জানা, পাঁচশো টাকা জারমানা, 
দণ্ডেতে দণ্ডিত এঁডটাব । 

এ টাকা না দিলে পরে, ছয় মাস লাল-ঘরে, 
কবিতে হইবে তাঁবে বাস, 

প্রকাশক 'প্রন্টাব, পচাশ বুপেয়া তাব, 
ণকণ্পে শ্রীঘব এক মাস । 

হ।হকোটে আাপাঁলে দ-জনে দ-মত দিলে, 
অন্য জজ কাবল বিচাব, 

শখনলাম তাঁর এতে [ন*নতন আদালতে, 
অঙ্গহানি আছে মামলাব। 

প্রবাদ বচনে বলে, যাঁদ হাকিম টলে, 
হত্থুম টলেনা কোন *তে, 

আসামী নোটিশ পো? আদালতে এলো ধেয়ে, 
পাহাল খাহল বাঘ সে, 

হাকিখেব কাজে *-1৯, ভূগিল আসামী দাট, 
এক মন্বী দখ্বাব জবাই ।+ 

(২) 


নায়ক নায়ক / পাঁচকাঁড় বাব? / প্রিন্টার শশধর, 
স্টেটসূম্যানের / 'প্রয়নাথ গুহ / তিন জনের উপর । 
মানহানি কেস / কাঁরয়াছে দায়ের / শ্রীফূত পৃথবীশ রায়, 
এ তিনের নামে / হাকিম সাহেব / শমন দিলেন তায়, 
পক্ষপ্ত কুকুর”, / “ঘ,ণ্য শু্বাল”, / 'বানর' বালর। তাঁরে, 
এ আসামীগণ / করে মানহানি / অনর্থক বারে বারে। 
বাদণর পত্নী, / কন্যাদিগ্বকে / করিয়াছে আন্রমণ । 
বাদশর অসহ্য | হইল এসব | এ না'লশ সে কারণ, 
আপোশ যদ্যাঁপ / না হয় মামল্গ। / অন্য বাবেপ মত, 
কাজার [বচারে, / কি যে হয় / তাহা হইবেন অন্তগত । 


প্রসজপঞ্জণ 


১। অগরেন্দ্রনাথ বায়, স্ঘদেশ মঙ্গল । 
২। যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত । 


&২ দ্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা প্র-পন্নিকা 


৩। শঙ্কর? প্রসাদ বস, নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড, ১৯৭১ প্‌ ৭৩১ । 
৪ | শঙ্কর" প্রসাদ বস, পৃবেউল্লিখিত গ্রন্থ, পঃ ৪১৭ । 
& | চন্দ্রাবতা, কালের কড়চা, পৃঃ ২৯ 
৬1 3217165 091000011 1501, 7১০0110091 (911016 11) 11019, 1907-1917, 
(1 016৮210- 101. 1৮181)909৬91918১74 59119), 1986 ০১. 
৭। উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যাক্ন, নিবাণসতের আত্মকথা, ৮ম, সংস্করণ, ১৩৭৫, 
ভূমিকা । 
৮ | বলাই দেবশমাঁ, স্বদেশশ আন্দোলনে সংবাদ পত্রের ভূমিকা, স্বাস্তকা 
বপ্লবী জ্মরণ সংখ্যা, ১৩৬৫ । 
৯ 1 বলাই দেবশম। পূর্বে উল্লাখত পণ্রিকা । 
১০ । স্বাস্তকা. বিপ্লবী স্মরণ সংখ্যা, ১৯৫৭ । 
১১ । যোগেশচন্রর বগল, মশন্তর সন্ধানে ভারত 
১২। 17170 127151151)11)81)5 4৯8205 51১ 19097 
১৩। 1109 12170115111)01, 01196, 1907 
১৪। 1076 11701151112 7015 23. 196)? 
১৫1 1112 151061191)111017, 0019 26, 1967 
১৬ । অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, মস্ত কোন পথে, প্রথম ভগ, (৬৮ পজ্ঠা+ ২ পরও 
বিজ্ঞাপন, য্গান্তর, স্বদেশ আন্দোলন, ছান্র ভান্ডার জাতীর স্বাধঈনতা 
ইত্যাদি প্রসঙ্গে সংবাদ ছাপা হয়েছিল) । 
১৭ | শঙকরাপ্রসাদ বস. নিবোঁদতা লোকমাতা. প্রথম থণ্ড. পৃঃ ৬৯৪ 
১৮। [0]. 18125910091 301001]1 (৬৮1১৬৪4191121917 01715015109), 1176 
€(0105%11) 01 0106 7৮65১ 11) 1301008] ৬1১-.১-৬1৩, 1176 1২156 ৮ 
1110191) 1 61101191191)) (1858- 1905), 7179 11101911 19০5১, 
1201060 07 101. ৬. ১, ১০115 11750110116 01 17150011021 9100195 
(1967), 1989 51. 
১৯ । প্রফঃজ্লকুমার সরকার, জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ । 
২০ । প্রফুজ্লকুমার সরকার, পূর্বে উল্লাখত গ্রন্থ । 
২১। এঁ এ 
২২। 1917163 09100099611] 15617, 7১01101081 11099016 11. 11018, 1901 
1917 
২৩। যাদুগোপাল মুখোপাধায়, বিপ্রবাঁজনীবনের স্মৃতি, প্‌ঃ ২২৪। 
২৪। রি রঃ প্‌বে উদ্লখিত গ্রন্থ । 
২৫ । প্রভাতচন্দ্ু গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পঃ ১০৩ । 
২৬। » ৫ পৃবে" উদ্লিখিত গ্রন্থ, পঃ ১০৭ । 
২৭ । প্রবোধচন্দ্র নিংহ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবাচ্ধব, পৃঃ ৮১। 
২৮। ৮, প্‌বে" ডীল্দখিত গ্রন্থ, পঃ ৮৩। 


বিপ্লবীদের প্ন-পন্রিকা ৫৩ 


/ 
5? 


প্রবোধচন্দ্র সংহ, পূর্বে উজ্লখিত গ্রন্থ পৃঃ ৮৪। 
৩০। এঁ এ 


৩১ । সংকুমার দত্ত নবজীবন। 

৩২ । 'বাঁপনচন্দ্র পাল, চিত্র-চিত্র পঃ ২০২। 

৩৩ । 'বাপনচণ্দ্র পাল পৃবে উল্লিখিত গ্রন্থ পৃঃ ২১০ । 

৩51 1106 10011510110], 99101911706) 24, 1907 

৩৫ | পসাবেন্দ্রমোহন গঙ্গেপাধাষ বাঙলখব বাত্ট চিন্তা, (১৯৬৮). প্‌ঃ 
১৯২ । 

৩৬। ১৬. ি৭(914]210, 4৯111901৮01 1116 101685 17) 17018) (1962), 
[886০ 173 

৩৭ | বিজলী, চতুর্থ বব“ ৩৭ সংখ্যা, ১৬ই শ্রাবণ ১৩৩১। 

৩৮ । ৮  পৃবে উাস্লখিত সংখ্যা । 

৩১২ । রঃ ৭র্ঘ বব ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩১ ৩৮শ সংখ্যা । 

9.) ।  " ' ৩৯শ সংখ্যা ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩১। 

৪১ 1 ৮» পুরে ডীল্লখত সংখা । 

৪২ 1। এ 

৪৩ | * এ 

89 । ” 5 বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৩ই ভাদ্র ১৯৩৩১ । 

৪1 5 ৪২ সংখ্যা ২০শে ভান্র, ১৩৩১ 

৪৬ 1 1" পূবে' উল্লাখত সংখ্যা । 

৪৭ ! ৮”  ইযবর্ষ, ২য সংখা ৯ই অগ্রহাধণ ১৩২৮, ২৫মে নভেম্বর 
১৯২১ । 

৪৮ । বিজলী, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা । 

৪১ । "  ৯৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮, ২রা ডিসেম্বর ১৯২১। 

৫০1 *  ১৯৮ই মাঘ ১৩৩০, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ । 

৫১। 5 বা ফাল্গুন ১৩৩০, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ | 

৫&২। ++  ১০ই * ৮ ইইশে +, 

&৩ । ৭" পৃরে উদ্লিখিত সংখ্যা । 

88 1 ৮ ৪র্থ ব্য, ১৮শ সংখ্যা, লা চৈত্র ৯৩৩০, ১৪ই মার্চ, ১৯২৪। 


$$ | হশরেন্দ্রন্যথ মুখোপাধ্যায়, তর হতে তার, (১৯৭৪), পঃ ৩০৯ । 
&৬ | মুজফ-ফর আমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম £ স্মৃতি কথা (৯৯৬৭), 
হ£ ১৭৭ । 
€৫৭। (00171107160 11) 010 11116111267)66 01680, 17101: 17078100062 
09৬1, 01 17017 (1937)১ 76091157) 87 117019- 1917-1936, 
[7668০6--, 1৮. 16%1871. 1017900015 11766115617065 50158, 
[২601117060-- 1974, 7886 13. 


$৪ 


৫৮ । 


৫৯ | 
৬০ | 
৬৯ । 
৬২ । 
৬৩ । 
৬৪ । 
৬ । 
৬৬ । 


৬৭ 


৬৮। 
৬৯। 
901 


৭১। 
৭.২. | 
5৩ । 
88 । 
৭৫ | 
৭৬ । 


৭০ | 
৭5৮ । 
৭৯ | 


স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পণ্িকা 


আগশন্তি, ২য় বষ" ওয় সংখ্যা, শুরুবার, ১৬ই বৈশাখ ১৩৩৪. ২৯শে 
এপ্রিল ১৯২৭ । 
আন্মশস্তি, ২য় বৰ ৪থ' সংখ্যা, ২৩শে বৈশাখ ১৩৩৪, ৬ই মে ১৯২৭ । 

্ ৭ম সংখ্যা, ১৩ই জোত্ত " ই৭মে + 
পৃবে াল্লাখত সংখ্যা । 
২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ৩রা জুন ১৯২৭, ২য় বষ' ৮ম সংখ্যা। 

'  পূবে উদ্লাখিত সংখ্যা । 

5. উই শ্রাবণ ১৩৩৭, ২২শে জুলাই ১৯২৭ । 

”".. পৃবে উর্লিখিত সংখা | 
সারাথ, (সাপ্তাহিক) ১ম বব. ৩৫&শ সংখ্যা, ২৮শে চৈএ্র, বৃহস্পতিবার 
১৩৩০ ১০২ এপ্রল ১৯২৪ । 
911 09011 154১০, €1011)111001115)11) 11) 11019, 5101) 01000191191190 
000011710116১ 11011) ৭০(101141 /৬101199 01 11019. (1919-_. 
1924), €011]0110এ 8170. 901104 0৮ 9710001) [২৪ ৬10) 211 
1100) 00000101) 0170 ০1017111161 1010৭ 10% 1৬1711206৬ 91)12520 
১৪18 (1971), 1১989 15. 
511 €6011 1১9৮৩. পূবে উল্লাখত গ্রন্থ, পু ১৬। 

এ এ পৃঃ ১৪১ । 
১. 1৭809198191), 41115101901 116 11555 1) [17019 (1962) 
0789 177 
5. 19(8181:01), পূবে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯০ । 
আনন্দবাজার পন্রিকা, ববিবার ৬-১২-১৯৩১ । 

্ ১৬-১১-১৯৩২ । 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তরী হতে তাঁর, ১১৭৪) পৃ 8৪ । 
সংপ্রকাশ রায়, 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৩৯৫ । 
ডষ্টর সংরেন্দ্রনাথ সেন, € সংপ্রকাশ রায় গিলখিত-_-'ভারতের বৈপ্লাবিক 
সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থের ভূমিকা )। 
মুজফ্‌ফর আহমদ, কাজী নজরহ্ল ইসলাম £ চ্মৃতি কথা, পৃঃ ৩৫৩ । 
5 পূবে উচ্লীথত গ্রম্থ, পৃঃ ৩৬৩ । 
রং আমার জীবন ও ভারতের কমিউানষ্ট পার্টি, পৃঃ 

৬২৭ | 


৮০। 0. /৯৫110911, [0০০97167 91 61617151915 ০01 (55 001107100- 


৮৯১ । 
৮২। 


1150 870 0 11019, 501. 2, 1923-1925, 19885 625, 


সৌম্যম্নাথ ঠাকুর, যানতী, (১৩৬৭), প:ঃ ১২২। 
£ঃ 1 এ পঃ ১২৪ 


দাদাঠাকুরের শবদ-ষক' && 


সুকুমার মি, হেমন্তকুমার সরকার" প্রকাশিত হয় লেখা ও রেখা' 

পা্রকায় । এই কাগজের সম্পাদক £ ভাস্কর মুখোপধধ্যাফ ( শান্তিপূর ), 

চতুর্দশ বষ', চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ ১৩৭৭, গু ৪২৯ | 

৮৪ | লাঙল, প্রথম খন্ড, চতুর্থ সংখ্যা বহস্পাতবার ৩০শে পৌষ ১৩৩২, 
প্‌ঃ ১৩। 

৮৫ । লাগুল, প্রথম খণ্ড পণ্টম সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৭ই মাঘ ১৩৩২, পৃঃ ১৩। 

৮৬। "" বহস্পতিবার, প্রথম খণ্ড, ১০ম সংখ্য ১৩ই কাল্গুনল ১৩৩২ । 

৮৭ | গণবাণী, এই ক্ুলাই ১৯২৭. পৃঃ ১৩ । 

৮৮ | কাজী আবদুল ওদহদ, নক্তরুল প্রাতভা, (১৯৪৯) পুঃ ৩৯ । 

৮৯। মুজফ-ফর আহমদ, আমার জীবন ৪ শাবতের কামডীনস্ট পাটি? 
পৃঃ ২৩০ । 

৯০ । আনন্দবাজাব পান্রকা, ৯ই নভেম্বব ১৯২২ । 

৯১ | বিদূষক, ২৭ মাঘ ১৩২৯ । 

৯২। এ € তারখ [িখতে ভুলে গিষেছিলাম, এই কারণে উচ্জেখ করতে 
পারলাম না ।-_বীী. ব, ) 

৯৩ । এ 

৯৪ | আনন্দবাজান পত্রিকা, ১৩ ডিসেম্বব ১৯০২৩ । 

৯৫ | বিদুষক. ১ম বষ ১৮শ হর্য &ই জ্যৈক্চ ১৩৩০, শানবাব । 

৯৬। প্র (তারিখ লিখতে ভুলে গিয়োছলাম, এই কারণে উল্লেখ করতে 

পারলাম না।--বা, ব.) 


৮৩ 


৩ ॥ দাদাঠাকুরের “বিদূষক' 

বাংলা ১২৮৮ সালে ১৩ই বৈশাখ তাঁরখে পশ্চিমবাংলার এক মহান 
প্রাতিভাশালাী পুরুষের আবিভবি হয়োছিল। হীন দাদাঠাকুর অথাৎ শরৎচণ্দু 
পা্ডত । ইনি কোন দিন পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চান নি। কারো 
কপার ওপর একান্তভাবে নিভ“রশখল হয়ে থাকেন 'নি। তন ছিলেন সরল 
আদ” চাঁরঘের মানূষ । তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর । তিনি মানত 
কয়েকাঁট টাকা সম্বল করে একাঁট ছোট ছাপাখানা করেছিলেন এবং পরে 
সাপ্রাহক পন্লিকাও বের করেছিলেন । আজকের দিনে ওই *সব কথা 
দচদ্তা করলে আশ্চর্য মনে হয়। দাদাঠাকুরের "বদূষক? পত্রিকা বাংলা 
১৩২৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল । শবদৃষক' কাগজে উল্লেখ থাকতো” 
ধামাধরা ও উদরপল্ধীদলের মুখপত্র । ওই সময় কলকাতায় 'বিদুষকের 
ক্ান্সানা ছিল+--১৯৫ নং মন্টোয়ামমাব প্ীট | আট পঞ্ঠার কাজ নিয়ে 


৫৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রিকা 


দাদাঠাকুর কলকাতার পথে পথে ঘরে 'বান্রু করতেন । তাঁর কাগজে ছাপা 
হতো কাবিতা, ছোটগ্রজ্প বিভিন্ন সংবাদ এবং ব্যঙ্গাচত। দাদাঠাকুর ছিলেন 
এই পান্রকার লেখক, সম্পাদক, কম্পোজিটর, মুদ্রাকর. গকাশক এবং 'ত'নিই 
ধবদষকের হকার । ম্যাঁশদাবাদ জেলার রঘনাথগঞ্জে তাঁর পাণ্ডিত প্রেসে 
কাগজ ছেপে তান কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিন্নি করতেন। তরি 
রচিত রঙ্গ বাঙ্গাত্বক কাঁবতা িদহষকে প্রকাশিত হতো । ব্যঙ্গ কাঁবতি।র জলা 
তাঁর কাথজ যথেন্ট খ্যাতিলাভ করেছিল । দাদাঠাকুর রাঁচত অসংখ্য রঙ্গ 
বাঙ্গাত্মক কাঁবতা, হাঁসর গান তাঁর সম্পাঁদত পবদংষক? এবং 'জাঙ্গপুর সংবাদ 
পুকায় প্রকাশের জন্য তান স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন । 

দাদাঠাকুর ছিলেন নাক মানুষ । সমাজের দোষ-্র7াট 'নঃসত্কোে 
প্রকাশ করিতেন । অন্যান ববহার ও অনাচারের তীব্র সমালোচনা করতেও 
[তান ভীতি হতেন না। ীবদ-যকের প.চ্ঠায় আজও সেকালের বহ্‌ ঘটন। 
ছাড়িয়ে আছে । বিশ্বের মহান বিপ্লবী লেনিনের সংবাদও তাঁর "বদষক, 
কাজে প্রকাশিত হয়োছল । ব্দূযকের একটি সংখ্যায় দাদাঠাকুব কাঁবতায় 
1লখোছিলেন £ 

খবর এসেছিল আগে লোৌনন / এবার বাঁচবে না । 

বোধহয় তাহার পাকা ঘট / এবার আর কাঁচবে না, 

কোম্ঠী কেহ দেখেছ তার ? / নাই তাহাতে মৃত্যু যোগ, / এ সপ্তাহে খবর 

এলো, / লেনিন এখন মনন্ত রোগ । 

সেকালের বহ? ঘটনার উল্লেখ আছে তাঁর কবিতাগ্যাঁপর মধে) । “বদযক' 
ছোট্র পাত্রকা হলেও এই কাগজ মারফৎ দাদাঠাকুর বাংলার অসংখ্য পাঠকের 
মন জয় করেছিলেন। দাদাঠাকুর প্রাতচ্ঠিত 'জাঁপুর সংবাদ" € সাপ্তাহক 
সংবাদপন্ন) আজও নিয়ামতভাবে রঘুনাথগ্ঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় । এই 
সাপ্তাহক সংবাদপন্র মর্শদাবাদ জেলার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সংবাদপন্ু 
1হসাবে পরিচিত । 

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকবার গিয়োছ। জাঙ্গপরেও 
কয়েকাঁদন ছলাম। সারাঁদন 'বাভল্ল অণ্চলে ও গ্রামে ঘুরে রাতে ফিরে 
আসতাম রঘ/নাথগঞ্জের বাজারপাড়ার শ্রীহোটেলে' । ওই হোটেলে রাত 
কাটাতাম। হোটেলের ১ম্ধান দিয়োছলেন অধ্যাপক নূরঃল ইসলাম মোলা। 
হোটেলের কাছে সাইকেল 'রক-সাওয়ালারা গ্রাড়ী নিয়ে দাঁড়াতো । আম 
প্রায় প্রাতাদন একাঁট 'িক-সায় ঘুরতাম । এমন অনেকাঁদন কেটেছে, প্রায় 
৫1৬ ঘণ্টা সময় কাটিয়ে, বহ; গ্রামে ঘুরে ওই িক-দায় ফিরেছি । সাইকেল 
রিক-সাওগ়ালার সঙ্গে বেশ বন্ধ হয়েছিল । চলার পথে মাঝে মাঝে দুজনে 
কোন দোকানে বসে চা-মিষ্টিও খেতাম ৷ একাদিন কথা প্রসঙ্গে আম জিজ্ঞেস 
করেছিলাম, জাঙ্গঈপুরের নাফ্লুকরা লোক বলতে কার নাম শোনা বায়? বেশ 


দাদাঠাকুরের শবদষক' &৭ 


মনে আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের দ'পুর । ফুলতলার মোড়ে একাঁটি চায়ের দোকানের 
সামনে বেষ্িতে বসে আমরা গ্রজ্প করছিলাম । দু-জনের হাতে ছিল চায়ের 
গেলাম! রিকসাওয়ালা চায়ের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলোছল, 
জীঙগপ,রের নামকরা লোক বলতে তিনজনকে বোঝায় । এক- নবাব ?সরাজ, 
দঃই--দাদাঠাকুর, তিন- ওস্তাদ ঝাক-সু | সে দন আর কোন কথা হয়ান। 
দরে যেতে হবে বলে রিকংসায় উঠতে হলো । কিন্তু ওর কথা আজও 
ভুলতে পারিনি । শব্ধ; তাই নয়. একজন সাধারণ বিক-সাওয়।লার চেখে 
সারা জেলা থেকে তিনজন মান:যর্কি চাহতি করে রেখেছে । বলকাতাষ 
ফিরে এসে বারে বারে এই কথা মনে হয়েছে । সাধারণ মানূঘের মৃখে 
গল্পের ভেতর বে"চে থাকে জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী ; সাধারণ মানুষ ভ।লো- 
বাসার প্রিয়জনকে বাঁচিয়ে রাখে গল্প ও কিংবদন্তীর মধ্যে । 

মধার্শদাবাদের বাভন্ম অঞ্চলে আজ দাদাঠাকুর ফিংবদল্তীর নায়ক। 
দাদাঠাকুর ?ছলেন সাধারণ মানের আপন্জন। এই কারণে জঙ্জিপরের 
সাধারণ রিক্‌সাওয়ালা তাঁকে ভুলে যায়নি । দাদাঠাব্রের জখবনের নানা 
কথ। আজও ছাড়িয়ে আছে জঙ্জিপরের সাধারণ মানঃষের মূখে । তাঁর 
জীবনের কাহিনী নিয়ে সিনেমায় দেখানো হয়েছে । আম ওসব নিয়ে গছ? 
আলোচনা করতে চাই না। আম শুধু উল্লেখ করতে চাই, যে সময় সারা- 
দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটিয়ে হিন্দঃ-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার 
জন্য একশ্রেণীব লোক উঠে পড়ে লেগেছিল, ঠিক সেই সময় দাদাঠাকুর অর্থাং 
শরতণ্দ্র পাঁডত হন্দ;-মসলমানের মিলনের চেচ্টা করেছিলেন । সহজ- 
সরল য্যান্তর ভেতর 'দিয়ে সাধারণ মান্‌যষের কাছে তিনি কাঁবতায় মিলনের 
কথা ব্যস্ত করেছিলেন। প্রায় ওই সময়ের সাম্প্রদায়ক বিরোধের একাঁটি চির 
পাওয়া বায় অধ্যাপক ডভ্তর অমলেন্দ; দে১ 'লাঁথত গ্রন্থে । ডঞ্ঈর দে 
লিখেছেন £ 'সাম্প্রদায়ক বিরোধ--১৯২৪ খমশ্টাব্দ থেকেই মসাঁজদের 
সামনে বাজনা, প্রকাশ্য স্থানে গর; কোরবানি, নারী নিগ্রহ' নদীর চর দখল 
করা, জাঁনদার মহাজনদের অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়কে কে্দ্রু করে ভ্রুমান্রয়ে 
[হন্দ;-মুসালম সম্পর্ক জাটলর্‌প ধারণ করে। এই সময়ে পূর্ব ও পাঁশ্চম- 
বঙ্গের কয়েকটি স্থানে হিন্দ;-মৃসলিম দম্পকের অবনাত হয় । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের 
বিরহণ্ধে যে আলোড়ন সুণ্টি হয়েছিল, ওই সমগ়্ হিম্দু-মুসঙগমান একসঙ্গে 
প্রচপ্ডভাবে বিরোধিতা করেছিল ।' 

বিরোধের চি যেমন ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি, হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে মিলনের কথা আছে সেকালের গানে, কাঁবতায় ও অসংখ্য 
লেখার মধ্যে । শহরের নেতারাম্রফটা উদ্দেশ্য নিয়ে দেশপ্রণীতি ও দেশাত্ম- 
বোধের জন্য সাম্প্রদায়িক [মিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন । কিন্তু গ্রামের 


৫৮ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর-পাল্লিকা 


পল্লা-কবিরা, বাউল, ধাঁকর, ম্নাসকল-আসান প্রভৃতি ভবঘুরের দল ভারা ওই 
সময় গান গেয়ে বলেছিলেন, ধর্মের মধো কোন বিরোধ নেই। এই নূর, 
এই গান আজও বে'চে আছে পশ্চমবাংলার পল্লী কাঁবদের কণ্ঠে কণ্টে। 

আগে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলার পল্লাকবি বাউল, ফকির প্রভৃতি কোন 
ধর্মমতকে অগ্রাহ্য করেনি । যেমন সেকালের বিখ্যাত কবিওয়ালা হেল্সমান 
এ্টান গেয়োছলেন £ 

থ্‌ণ্টে আর কৃণ্টে ভিন্ন নাইরে ভাই । / শুধু নামের ফেরে মানুষ 
ফেরে; / এও কোথা শ্বান নাই। / আমীর খোদা যে হিন্দুর হরি সে, | 
এঁ দ্যাথ শ্যাম দাঁড়য়ে আছে' / আমার মানব জনম সফল হবে | রাঙা চরণ 
যাঁদ পাই। 

দাদাঠাকুরের লেখার মধোও মিলনের কথা আছে । দাদাঠাকুরের২ একটি 
কাঁবতা এখানে উদ্ধত হলো £ 

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ক্ষীরোদবাব্‌ ; | নিজে খুব বিষুভন্ত | 
ই'হার এক কন্যা তবহ্‌, / ইসলামের ধর্মগ্রহণ / করেছেন স্ব ইচ্ছাতে, | যে যাহা 
বলবে বলুক / মোদের নাই, দ:ঃখ তাতে । | ভান্ত ত নারায়ণে / না হয় আ-লা 
ভরবে / মাঁজত গাঁতা পাঠে / কোরাণে আজ মাঁজবে । / যেতো বৈ কুণ্ঠ 
পরে | না হয় বে হেস্তে যাবে । / খাইত দেবের প্রসাদ / না হয় আজ দি 
খাবে । / মান্দরে কবহতো পুজা | মসজিদে করবে নামাজ || প্রাণের টান 
আটকাইতে / পারে কি হিন্দ, সমাজ ? / বাবা” ডাঁকত আগে / ডাকবে 
“বাপজণ" বলে' / সাদী কাঁরবে না হয়-_- / পাঁরণয়ের বদলে । / আগে জল 
বলতো যাকে । এখন তা বলবে পানী” ! 'দদিমা' বলতো যাকে' / ন। হয় 
আজ বল-বে "নানী" | / ষাকে পাপ বলতো আগে / এখন তা” বলবে 
গোণা । / ঘুচিল পহনজন্ম / বার বার আনা গোনা । / হিন্দুদের ধর্ম চেয়ে / 
মুসলমান ধর্ম যোজা, / এ ধর্মে নাইকো জানি, / ন্রিশ কোটী দেবতা 
ভজা | / ইসলাম জানে না কিছু / একা সেই খোদা বনে / যান এ'রা গ্রান্ড 
কর্ডে / চলে না লঃপ লাইনে । | এরা যা" প্রকাশ্যে খায়ঃ / তোমরা থাও 
লাকয়ে জান, | হিন্দ; কেউ মশ্লেম হলে / কেন এ ছটফটা'ন ? / করিছ 
গুতাগযাত / হিন্দ, আর মুসলমানে, / বিবাদ ক আছে কিছ / খোদা আর 
ভগবানে ? 

পরিশেষে শুধু; বলবে, দাদাঠাকুর ছিলেন একজন আদশ* বাঙালী। 
দাদাঠাকুরের কোন ধর্মমতকে অগ্রাহ্য না করে, সহজ সরলভাবে হিন্দ; 
মসলমানের মিলনের কথা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরোছলেন। 


সে দিনের পন্র-পন্নিকা ৬৯ 


প্রসঙ্গপঞ্জী 


১। অধ্যাপক অমলেন্দ; দে, বাঙালী বধদ্ধিজীবা ও বিচ্ছিমনতাবাদ । 
২। বিদ্‌ষক  তাবখ লিখতে ভূলে গিবেছিলাম এই কাবণে উদ্লেখ করতে 
পাবলাম না ।--বাঁ. ব. ) 


&॥ সে দিনের পত্র-পত্রিকা 


পরাধীনতার শ.ওথল ভাঙতে চেয়েছিলেন সেকাচলর বপ্লবীরা এই কারণে 
বিপ্লবী ও বিপ্রববাদের সমর্থকরা সেদিন বিভিন্ন পন্ন-পান্রকা প্রকাশ করে 
স্বাধীনতাব বাণণী প্রচারের চেষ্টা ব্রতাঁ হয়েছিলেন । এক দিকে দেশের 
অসংখ্য নানূষ সোঁদন প্রচণ্ড দাবদ্র্েব গুরুতর ও দুরূহ সঃস্যায় বিপ্যস্ত 
হযে দিন কাটাতো, অন্যাদকে বিদেশী শাসন ভেঙে দিয়ে সখী-ভারত গড়ে 
তে।লার জন্য দেশকমীর্রা পণর-পাঁন্ুকার সাহাযা গ্রহণ করেছিলেন। কণ্তু 
সোঁদনের আধকাংশ কাগজ আজ হারয়ে গেছে। 

'ধমকেতু* নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে । এই কাগজ ১৯২২ 
সালে দাম ছিল এক আনা । “হপ্তায় দুবার করে দেখ: দেবে? এই কথা লেখা 
খাকতো | সারথি-কাজণ নজর;ল ইসলাম । ছাপা হুতা মেটকাফ প্রেসে, 
৭৯ নং বলরাশ দে স্ট্রীট, কলকাতা । কাগজ আরও উল্লেখ থাকতো £ 
“কলকাতার সব কাগজের চেয়ে বেশী কাটতি' । 17164 & 1১1011১1790 05 
150. ৯0201017990, 75 99080 01410091055 1 8176) 00108109, 

ধূমকেতু" ১ পান্রকায় প্রকাশিত একটি লেখার কিছ অংশ এখানে উল্লেখ 
করা হলো £ 

“বাঙ্গালার সাহত্য-গথনে ধূমকেতুর আবিভাঁব হইয়াছে । সাহত্যাকাশে 
ইহা প্রথম ধৃমকেতু নয় । উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগে অন্যন ৪০ বৎসর 
পূৰ্রে ফরাসী চন্দননগরে একবাব সাপ্তাহছক “ধ,মকেতুর” উদয় হইয়াছিল 
এবং গগনবিহারী ধূমকেতুর মত সে ধূমকেতু কষেক মাস লোক চক্র গোচর 
হইন্না আবার অবশ্য হইয়া যায় । সম্প্রতি যে ধূমকেতু দেখা দিয়াছে, তাহা 
চম্দননগরের গেই ক্ষুদ্র ধূমকেতু নহে । ইহা সম্পূর্ণ পৃথক । সংকাঁব 
কাজী নজরল ইসলাম এই ধূমকেতুর সারথি ।--1হতবাদণ? 

ধৃমকেতু২ পল্লিকায় প্রকাশিত হয়োছল রবীন্দ্রনাথের লেখা । লেখাটি 
এখানে উদ্ধত হলো £ 

কাজী নজরল ইসলাম কল্প্যাণীয়েষ্‌ / আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, | 
আঁধারে বাঁধ অপ্নিগেতু' | দাসের এই দুগ্শীশরে । উড়য়ে দে তোর 


০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পাত্রকা 


বিজয় কেতন। / অলক্ষণের তিলক রেখা / রাতের ভালে হোকনা লেখা, | 
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে / আছে যারা অদ্ধচেতন ॥ 

ধুমকেতু পন্নিকার ২৬শে সেগ্টেম্বর ১৯২২ সালের সংখ্যায় িখোছলেন 
বলাই দেবশমি সরসীবালা বস, শৈলেন্দ্রনাথ রায়, আময়বালা বন্দ্যোপাধা'৫ | 

ধুএকেতুঙ পন্রিকায় সেকালেব দশের বাণ?” প্রসঙ্গে ছাপা হয়োছল £ 

“দেশের বাণ নামক সাপ্তাহক পান্রকার প্রথম সংখ্যা আমরা পেষেছি। 
এ কাগজখানা নোয়াখাল। কংগ্রেস কামটর পক্ষ থেকে বের হয়েছে । 

সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীফৃত সত্যেন্্র চণ্দ্র মিন ও শ্রীযূত 
উপেন্দ্রমোহন ঘোষ । কাগজখানার ছাপা ও লেখা বেশ সুন্দর হয়েছে। 
আমরা যতদুর জানি, মধ্স্বলে ছাপা হয়ে এমন সংন্দর কাজ আর একখানাও 
বার হয়নি । “দেশের বাণ” কংগেসের নিদ্ধারত মতেরই অনুসরণ করবে, 
'নান্যঃ পণ্থা বদ্যতে অগ্ননায়' । কিন্তু ভাই, কংগ্রেস যে স্বরাজ চায় সে যে 
নিতান্তই লঙ্জাকর স্বরাজ ৷ ইংলগ্ডের অধীনে স্বায়ত্ব-শাসন লাভ করার 
জন্যই কি দেশে এত আন্দোলনের সৃ্টি হয়েছে? “দেশের বাণী” যাঁদ তাই 
চায়, তা হলে সে তার"-'গ্রচার কর্‌ক না কেন, “দেশের বাণী" কখনো প্রা 
করতে পারেনা । দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যাধীনে স্বায়ঙশাসন গকংবা দেশের 
অত্যাচারা অভিজাত শ্রেণীর শ।সন চায় না,_দেশ চায় "দশ জনসাধারণের 
শাসন । দেশের বাণ” এই বাণণ প্রচার কারতে পারবে গক ? 

ধূমকেতু * পান্রকায় উল্লেখ ছিল £ 

'এ সংখ্যায় নোযাখালীর বখ্যাত দেশ সেবক হাজী আবদংর রসাঁদ খানের 
চয়োদশ বধী-য়। কন্যা রাজিয়া েগম-এর 'লাখিত “প্রকৃত শ্ন্তি” শীক একট 
কাঁবতা বের হয়েছে । এটুকু মেয়ের লেখ কাঁবতাটি তার দাঁপ্ত প্রাণাশখা ও 
তেজদাপ্তি সুন্দর ফুটে উঠেছে বলে সৌঁট এখানে তুলে দিলাম £ 

প্রকৃত ম্টান্ত / মন,য্যত চির সত্য / মে যে চির অক্ষষ, / তাহারে খব্ব 
কারতে যে চায় / তারই মধ্ণাদা হইবে ক্ষয় ; / মানুষ মানুষ চিরাঁদন ভবে | 
মানং্য ত পশ নর । / সত্যের তরে ফিরে দ্বারে দ্বারে / শনগ্রহ সয় করেনা 
ভগ্ন, / মরিলেও তার অমর আত্মা / চিরাঁদন ভবে লাভবে জয় ॥ / মানুয মানুধ 
চিরাদন ভবে / মানুয ত শ? নয় । ! ভৌতিক দেহটা বন্দ+ কাঁরয়া / এতই 
গব্ব হয়? / ওরে ও পাগল খেয়ালের দাস / আত্মা মুন্ত রয়, / মানৃয মানঃষ 
[চরাঁদন তবে / মানুষ ত পণ নয় । / ম্যান্তর তরে মত্যু বরণে / তাহাতে 
আছে ক ভয় ?/ বিজয় লক্ষনী বারের ললাটে / 'লাথবে মৃতুা্জয় ॥ 

'বাংলার বাণ” সাপ্তাহিক পান্রকারূপে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো । 
এই কাগজের দাম 'ছল প্রাত সংখ্যা এক আনা । সম্পাদক ছিলেন-_ নালিনগ- 
1কশোর গুহ । এই কাগজের ২য় বধ ২৫ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ৫ই 
অগ্রহায়ণ, বূহস্পাতিবার ৯৩৩৬ সালে । এই সংখ্যায় ইহাও উল্লেখ ছিল 2 


সেদিনের পর-পান্রকা ৬১ 


'1110060 & 00011511005 18101111 10181) 91১ 20 (116 19511 
চ511100005 ড/0115, 88119198281, [080০8+. 

বাংলার বাণ৭* (সাপ্তাহিক), ৩য় বধ” ১১ই আগ্বঘ্ট ১৯৩২৭ ২৬এথ শ্রাবণ 
ব,হস্পাঁতবার ১৩৩৯ সাল। এই কাগজের প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক 
আনা । প্রকাশিত হতো-জনসন রোড, ঢাকা থেকে । এই কাগজে 
উল্লেথ থাকতো £ 

£101050, 191111160 & 1১001151750 0/ 738110 1817018305০, ৪6 0১৩ 
4৯550901866 1১111001110 & ১0011511176 09. 100. 40, 18109095281, 
[02008, 

বাংলার বাণ, ১৮ই আগস্ট ১৯৩২ সাল, পূচ্ঠ। ৯০৬, প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন ঃ 

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজ;মদার ও শ্রীবিমলচগ্দ্র চক্রবত | বষয় £ ইবসেন 
ও গলসোয়াদ্দর৭ । গল্প লিখেছিলেন- যোগেশচন্দ্রু চন্রুবতাঁ”, কাঁবতা- 
1মাহরক্মার বস । 

ব।ংলার বাণ।৫ পণ্নিকায় একটি সংবাদ প্রুকাশিত হয়োছিল ' সংবাদাঁট 
হলো এই ঃ 

“কারামুত্ত--১লা সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জের সৈয়দ আসাদ উদ্দোলা শিরাজী 
সাহেব অসহ্ছ অবস্থায় বিনা গর্তে কারামহন্ত হইয়াছেন । বত'মানে তিনি 
ডাকার শ্রীযত নশলরতন সরকার ও শ্রীযূত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
1কৎসাধীনে থাকবেন । হাইকোটের চারে গিরাজী সাহেব ৯ মস 
সশ্রম কারাদণ্ডে দাত হইয়া আলাপুর সেনত্রাোল জেলে আবদ্ধ ছিলেন। 
তাঁহাকে "এ" শ্রেণীভুন্ত করা হইয়াছিল। জেলগেটে কলকাতার 'বাঁশল্ট 
কম্মীঁবুন্দ ও বহ; আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন । তিনি কঠিন 
হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বাঁয়া প্রকাশ ।' 

'বারশাল' পান্নকা ছিল সাপ্তাহক কাগজ । এই কাগজ ছাপা হতো 
বারশালের “অভ্যুদয়” প্রেস থেকে । সংপাদক ছিলেন সংধারবুমার দাশগ্বপপ্ত | 
ইন ছিলেন বারশাল জেলাকংগ্রেস কাঁমাঁটর সম্পাদক, কয়েকবার কারাবরণ 
করেন । এই কাগজে থাকতো বিপ্লবের জয়গান । 

বারশালের আর একটি কাজে ছ্বদেশী আজ্দোলনের জয়গান করা 
হতো । এই কাণজের নাম--“বারশাল 'হিতৈষী'। ইহা ছিল সাপ্তাহিক 
কাগজ । এই কাজ ছাপা হতো বারশালের 'ন্যাশানাল মেশিন প্রেস 
থেকে । এই কাগজের সঙ্গে জাঁড়ত 'ছিলেন- ললিতমোহন সেন, দগ্গামোহন 
সেন এবং আরও কয়েকজন দেশপ্রেমিকরা । 

প্ৰকাশ, ছিল মাসক পাকা । সম্পাদক ছিলেন ঃ পর্ণচণ্দ্ু বিশাস, 
কাজ ছাপা হতো, কলিকাতা 'প্রন্টিং ওললার্কস, ৬৫ নং সারপেনটাইন লেন, 
কাঁলফাতা থেকে । এই কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন নলিনীফিশোর গুহ ৮ 


৬২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পন্রিকা 


'বাঁরভূম বাণণ” ছিল সাপ্তাহক কাগজ । ছাপা হতো বারভূমের ?সডাঁড় 
থেকে । ষে প্রেস থেকে কাগজ ছাপা হতো, এই প্রেসের নাম ছিল--বাণী 
প্রেস” । সম্পাদক ছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী । সেকালে বাঁয়ভূম জেলার 
নানা সমস্যা এই কাগজে লেখা হতো । 

“জাগরণ? ছিল সাপ্তাঁহক কাগজ । ছাপা হতো--সাধনা প্রেস, কুণ্টিয়া 
নদীয়া থেকে! সম্পাদক ছিলেন হেমনতকুমার সরকার । ১৯২৩ সালে 
রাজদ্রোহের আভযোগে তাঁকে আদালতে যেতে হয়েছিল। গ্বাধশনতা 
আন্দোলনে কারাবরণ ক্বন। শুসকালের বিপ্লবীদের সঙ্গে হেমন্তকূমার 
সরকারের যোগাযোগ ছিল । ইনি ছিলেন 'বদগ্ধ পশ্ডিত মানুষ । সুকুমার 
মন্র৬ হেমন্তকুমার সরক।র প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

“পাণ্ডত ও দেশপ্রোমক হেমণতকুমাব সরকারকে (১৮৯৪-১৯৫২) আমরা 
আজ ভূলে গোঁ অথ» আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন চিন্তাধারার উদ্বোধন 
যাঁরা করোছিলেন হেমনতকুমার তাঁদের অন্ত, অকুতদ।র এই » নুহাট 
সহজলও্য খ্যাতি ও জম্দানের পথ বর্জন করে দীর্ঘকাল দেশ সেবায় 
[নিয়োজিত ছিলেন । জাতীয় কংগ্রেসেন কম হয়েও মেহনতাঁ জনগণকে 
সংগাঠত ও উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে কংগ্রেসের অনীহ। তকে পাড়া দিয়োছিল। 
এর ফলে তান সমাজতান্দিক চ*তাধারায় উদ্বচ্ধে বদ্ধজীবঝ)দের সঙ্গে হাত 
[মালিয়ে কথক আদ্দোলনে অগ্রণী হয়েছিলেন । সম্ভবত এই কারণেই কংগ্রেস 
তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয়ান । অপরাদকে পৃরোপ্যরি বামপণ্থী মতবাঈ 
গ্রহণ করতে না পারার জন) বামপল্থীরাও তাঁকে সহজেই 'বিস্ম,ত হয়েছেন ।। 

সুকুমার মিত্র আরও উল্লেথ করেছেন £ 

“কংগ্রেস নেতাদের 'বিরহদ্ধে বিক্ষোভ জমতে জমতে একদিন ফেটে পড়ল। 
হেমন্তকুমার কৃষক আন্দোলন গডে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। 
এই সময় সাম্যবাদী ভাবধারা দেশে ছাড়িয়ে পড়তে শর; করোঁছল এবং বাংলা 
দেশে ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্টর অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা সদস্য মংজাফফর 
আহমদ, ধরণ গোস্বামী, গোপেন চক্রবতাঁ? আবদহর রজ্জাক থা, কাজা 
নজরুল ইসলাম, খ্যাতনামা লেখক নরেশচণ্্র সেনগনঞ, প্রথতশা বহাদ্ধিজীবা 
অতুল গুপ্ত, কৃতবহদ্দীন আহ্‌মদ প্রমথ 'বাঁশম্ট ব্যান্তরা কৃষক ও শ্রামক 
সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন । 

১৯২৫ সালে বীরভূম? হাওড়া ও বগ্াড়া জেলার প্রজা সা"মলন, পূববঙ্গ 
রায়ত সম্মেলন, ময়মনাসংহ শ্রীমক ও কৃষক সম্মেলন এবং গোয়ালন্দে বঙ্গ ও 
আনাম প্রাদোশক মংস্যজীবাী সম্মেলন অনঃম্ঠিত হয় । আঁধকাংশ সম্মে্লমেই 
সভাপাঁতত্ব করেন হেমন্তকুমার । হেমল্তকুমারের উদ্যোগে নাখল বঙ্গ 
মতস্যজগবা সাঁমাত গড়ে ওঠে । এ ছাড়া তিনি নিখিল বঙ্গ প্রজা স্মিলনীরও 


অন্যতম সংগঠক ছিলেন 1, 


সে ?দনের পন্ত-পান্রকা ৬৩ 


আগে উল্লেখ করা হয়েছে, 'জাগরণ' প্রকার সম্পাদক ছিলেন £ হেমত- 
কুমার সরকার । ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, বৃধবার ইং ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৯ 
সালের কাগজে উল্লেখ ছিল ঃ 

প্রধান কাযলিয়, ৯৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কাঁলকাত। । শাখা-_কুঁত্ঠয়া 
(নদীয়া)। প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন পয়সা। জাগরণে লেখা হতো ঃ 
“সব্বমানব আমার ভাই. গতন ভুবন আমার স্বদেশ ।? 

“জাগরণ”” পন্িকায় প্রকাশিত একাঁট লেখার গছ? অংশ হলো এই £ 

“সাহিত্যে ছোটলেক 

ইতিহাস যেমন জন কয়েক র।জ-রাজড়ার জীবন কথ নষে আলোচন। 
করে-_ আম।দের সাহত্যেও ফ্ইরপ সমাজের উচ্চ সম্প্রদায় স্মৃহের জীবন- 
কথার মধ্যেই আবদ্ধ আছে । বর্তমানে প্রচলিত যে ধরন আছে, তাহাতে 
জাতীয় ইতিহাস লেখা ংয়না। গোটাকতক রাজার নাম 'িবচ্বা কষ্কেটা 
তাঁরখের টুকরো এক জায়গায় গেথে দিলেই জা?তর ইত্হ।স হয় না।' 

“দীপিকা” পাকা প্রকাশিত হতো কুণ্ঠিয়া (নদীয়া) থেকে। এই 
কাগজের মলাটে লেখা থাকতো- 'নদায়া জেলার শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহক পিক" । 
প্রীত সংখযার দাম 'ছিল দু-পয়সা। ২৩শে কার্তক, বুধবার ১৩৪৬, ৯ই 
নভেম্বর ১৯৩৮ সালের সংখ্যায় উল্লেখ ছিল ঃ ৭ম বয ২৯ সংখ্যা। 
এই পাকার সম্পাদক ছিলেন গোপীঁপদ চট্রোপাধ্যায় । কাগজ ছাপা 
হতো-কুঁঙ্ঠয়া নিম্বসার প্রেসে। বমেশচন্দ্ু বিশ্বাস কতক কাগজ 
ম:াদ্রত হতো । 

“নারায়ণ” ছিল মাঁসক পান্নকা। ১৯২১ সালে সম্পাদক ছিলেন 
চত্তরঞ্জন দাশ । ওই সময় কাগজ প্রকাশিত হতো--৭৯ নং বলরাম দে স্ট্রীট, 
কলকাতা থেকে । 

'প্রবাসী” ( মাসিক পন্নিকা ) সম্পাদক রামানদ্দ চট্রোপাধঠায়। ১৯২১ 
সালে প্রকাশিত হতো--২১১ নং কণ“ওয়ালিশ স্ট্রীট কলকাতা থেকে। 
প্রতি সংখ্যা কাগজের দাম ছিল ছয় আনা । কয়েক বছর পরে প্রবাসী 
আঁফসের ঠিকানা ই ৯১ নং আপার সাকুর্লার রোড, কলকাতা । এই 
বাড়ীতে আফস এবং প্রেস ছিল । ৃ 

সেকালে বহ্‌ বদগ্ধ পাণ্ডত এবং দেশকম” প্রবাসী আঁফসে যেতেন। 
শাল্তাদেবী৯ লিখেছেন £ 

প্াাসা ও প্রদীপ ছেড়ে দেবার পর বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে 
এলাহবাদের ২৯ সাউথ রোডের বাসাষাড়ী হতে রামানন্দ প্রথম “প্রবাস” 
প্রকাশ করেন । 

প্রবাসী” পন্রিকা সম্বন্ধে অধ্যাপক হঃমার্‌ন কবির ১* লিখেছেন £ 

প্রবাসীর সে যুগের সম্পাদক্ষায় রচনায় সাহস ছড়্াও প্রতি ছতে স্বচ্ছ 


৬৪ স্বাধীনতা আব্দোলনে বাংলা পন্ন-্পন্নিকা 


ব্ঁম্ধির পরিচয় মিলত । সংস্কার ও প্‌ব্বরশীসদ্ধান্ত থেকে মুস্ত হতে না 
পারলে বাদ্ধি স্বচ্ছ হতে পারে না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বন্তবযে যে 
প্রাজলতার পাঁরচয় মিলত, তারও মুলে তাঁর স্বচ্ছ 'বিচারবাম্ধ ।” 

হুমায়ূন কাঁবর১১ আরও উল্লেখ করেছেন £ 

মাসিক হয়েও প্রবাসী সে যৃথে সামাজিক ও রাজনৈতিক 'বাভম্ন প্রশ্নে 
যে ভাবে জনমত গঠন করেছে বহক্ষে্নে বিদেশী সরকারকে অনুসূত নীতি 
বদলাতে বাধ্য করেছে, সরকারের অন্যায় আদেশ অথবা জনতার হজ এবং 
সাময়িক উত্তেজনার 'বরহণ্ধে দ:টকণ্ঠে গ্রাতিবাদ করেছে, আজঝাল তা বিশ্বাস 
করাও কঠিন। বোধহয় এই সমস্ত গণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ, রামানম্দ চট্টো- 
পাধ্যায়কে বন্ধ বলে গ্রহণ করোছলেন, তাঁর পন্তিকায় নিজের শ্রেষ্ঠ রচনা 
প্রকাশ করে তাকে গোরবান্বিত করোছলেন ।” 

“বেণ্‌” ছিল মাসিক পান্ুকা। ১৩৩৮ সালে সম্পাদক ছিলেন- প্রসম- 
কুমার পাল । ওই সময় বেণ কাষলিয় ছিল ৪৬ নং চিত্তরঞ্জন এাঁভাঁনউ, 
কলকাতা ৷ প্রাত সংখ্যা 'বেণহ কাগজের দাম ছিল চোদ্দ পয়সা, বাঁষধক 
আড়াই টাকা । বেণ্‌ ছাপা হতো- বাসন্তী প্রেসে, ৪৩এ, গরংপ্রসাদ 
চৌধুরী লেন, কলকাতা । বেণ; পাত্রকায় শরংচদ্দ্রের--পবপ্রদস' প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

ভুপেন্দ্রীকশোর রক্ষিত রায়১২ [লিখেছেন £ 

১৯২৬ সনের এক অপরাহ্ন । বোধ হয় শ্রাবণ মাস। আমি “বেণ 
'আপসে বসে কাজ করাছ । বেণ?-আঁপিস তখন ৯৩।১৯।এফ, বৈঠকখানা রোড ।৮ 

ভাপেন্দ্রীকশোর রাঁক্ষত রায়১৩ আর এক জায়ণায় উল্লেখ করেছেন £ 

১৯২৭ সাল। “বেণ»-পান্িকার আপস তখন ,৯৩।১।এফ, বৈঠকখানা 
রোডের ভ্রিতল বাড়িতে । দীনেশ কলকাতা এসেছেন । মেকি জুন মাসের 
এক দপূর। বন্ধুদের সেকালে কলকাতার শহরে জমাট আড্ডা জমত 
বেণ্‌-আপসে ॥। 

১৯২৭ সালে একটি শ্রামক ইউনিক্ননের মুখপন্র রাজদ্রোহের আভগোখে 
জাঁড়য়ে পড়োছিল ৷. ওই সময়ের দৌনক পান্রকা 'বাঙ্গলার কথা”১৪ থেকে 
সংবাদ উদ্ধত হলো £ 

'লাল পজ্টন- সম্পাদক গ্রেপ্তার 
রাজদ্রোহের আভবোগ্ 

কালকাতা গস. আই. ডি. ইনসপেক্তর থিরিজাশঙ্কর রায় মঙ্গলবার 
ই. আই. রেলওয়ে শ্রমিক পামাতর মখপন "লাল পল্টন” আফসে খানাতল্লাস 
এবং "লাল পল্টনে”র সম্পাদক শ্রীধযুন্ত বমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজদ্রোহের 
আভিযোধো ভারতীয় দণ্ডাবাধর ৯২৪ (ক) ধারা অনঃসারে গ্রেপ্তার করেন। 
গত ১৬ই ডিসেম্বর “লাল পল্টন" পরে প্রকাশিত "ধিক গভর্ণমেন্ট” শাক 


বিপ্লবীদের পন্রস্পান্রকা ৬৫ 


এক প্রবন্ধ সম্পকে" এই অভিযোগ উপচ্ছাপিত হইয়াছে । ম্পাদককে এক 
শত টাকা জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে । 

১৯২৯ সালে কুণ্টয়া থেকে আজাদ” নামক একাঁট বাংলা সাপ্তাহিক 
কাজ বের হতো । ওই কাগজ নিয়ে একটি সংবাদ সেকালের “বাঙ্গলার কথা?১৫ 
সংবাদ পর্রে প্রকাশিত হয়েছিল । সেই লেখাটি হলো এই £ 

“আজাদ সম্পাদক গ্রেস্তার 
প্রেস ও আঁফসে পীলশের হানা, রাজদ্রোহের আভযোগ । 

কুণ্টয়া, ৭ই এপ্রল, গ্ৃতকল্য অপরাহ ৫টার সময় এক সঙ্গে “আজাদ” 
নামক একটি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পন্রের আফিস ও প্রেসে এবং সম্পাদক মৌজভগ 
আফসাব উদ্দীনের বাড়ীতে এবং ডাঃ সদরংদ্দনের বাড়ীতে প্জশ হানা 
দেয় । “বাঙ্গালা মুজলমান ও প্রাথামক টিক্ষা” শীষক একাট 2হ*ধ 51 কে 
১২ই তারখের কয়েকখানা “আজাদ” গ্যালশে লইয়া গিয়াছে । জমপদবকে 
১২৪ক ধারা অনয্পায়ী গ্রেপ্তাব করিয়া জাঁমনে খালাস দেওয়। হইয়াছে। 

দ্রাকর কাবলহাদ্দন আহম্মদের উপরও ওয়ারেন্ট জা!র হইয়াছে 

কুষ্টগ়ার “আজাদ ছল স্থানীয় মুজলমান সমাজের কাগজ । বুণচটয়ার 
'আজাদ' কাগজ প্রসঙ্গে কলকাতার দৈনিক সংবাদ পনর 'বাঙ্গলার বথা”১৬ 
মন্তব্য করোছিল ঃ 

“আজাদ সম্পাদকের দঃভগ্যি । কুট্টিঃহার মুক্লমান সমাজের মৃখপন্ত 
"*আজাদ” প্রকার সম্পাদক মৌলভাঁ আফসার উদ্দীন আহম্মদকে পলশ 
গত শনবার গ্রেপ্তার করে। তিন জাঁমনে মস্ত আছেন। “আজাদ” 
কার্যালয়ে এবং ডাঃ সদরউদ্দীন আহম্মদের কুঁণ্টয়ার বাসাবাটীতে পহলশ 
খানাতলাসশী করে । ডাঃ সাহেব সম্পাদকের ভ।তা। হক 'শ ১২০এ ধারায় 
প্যালশ কর্তৃক সম্পাদকের বরহদ্ধে সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষ প্রচাবের আভযোগ 
আনা হইয়াছে । পক্ষান্তরে কোন পালিশ কম্মচারশর দরকারী বতব্য 
[বিষয়ে ব্যক্তিগ্ণত মানহানী জনক উত্তি করা নাকি এই মামলা দায়ের হইয়াছে 
বাঁলয়া শুনা বাইতেছে।, 

বাঙলার কথা'১? সংবাদপন্রে প্রকাশিত হয়েছিল ওই কাগজের রাজদ্রোহ 
মামলার সংবাদ । সংবাদটি হলো এই £ 

'বজলার কথা রাজদ্রেহ মামলা 
সোমবার রায় প্রকাশ হইবে 

গত বৃহস্পাঁতবার “বাহ্ছলার কথা” রাজদ্রোহ মামলার শংলাপী শেষে 
হইয়া িয়াছে | আগামী সোমবার চীফ প্রেসিডেম্পী মা।জিঠ্ছেট রায় প্রকাশ 
কাঁয়বেন । 

প্যাঙ্গলার বৃথা" ভূতপর্ব সম্পাদক শ্রুতি সতারঞ্জান হল্পী ও আংদ্রাঞ্চর 
প্রীত সত্যরঞন খোপাধনর ভাযতীয় দণ্ডবিধির ৯২6ক খারা তন,সানে 


৬১ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পশ্পেত্রিকা 


(রাজদ্রোহ) চ+ফ প্রোসিডেন্সা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আভিযুন্ত হইয়াছিলেন । 
মহাত্মা গাম্ধণর নিকট লিখিত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর একথানা 'চিঠির 
উপর মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়া একট সম্পাদকীয় মণ্তব্য লেখার জন্যই এই 
অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল |” 

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, “বাঙ্গলার বথা' ছিল দৈনিক সংবাদ 
পত্র । তম্পাদক ছিলেন- গোপাললাল সান্যাল । ইহা ১৯২৯ সালের কথা । 
কাগজের দাম 'ছিল প্রাত সংখ্যা দুই পয়সা । ফরওয়ার্ড পাবাঁলাশং 'লিস- 
টেডের পাঁরচালকরা কাগজ ঢালাতেন । ১৯৯ নং বটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রট, 
কলকাতা থেকে কাগজ বের হতো । ওই সময় দৈনিক সংবাদ পন্র--বঙ্গবাণী? 
প্রকাশত হতো । 'বঙ্গবাণী' প্রকাশিত হতো ১৯ নং বৃটিশ হীণ্ডিয়ান স্ট্রীট 
থেকে । এই সংবাদ পন্রেবও সম্পাদক ছিলেন-গোপাললাল সান্যাল । 
একই ঠিকানা থেকে সান্তাহক "মাত্মশান্ত প্রকাশিত হতো । “আত্শস্তি' 
পান্তকার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে । 

সাদত আল মআাখদ স্বছেশী আত্দালনের সয় কলকাতার প্যালশে 
চাকার করতেন । তাঁর লেখায় 7কালের বিপ্লবীদের কথা এবং বিপ্লবী 
দের পঃ-পান্পকার নাম উল্লেখ আছে । লা'দড আলি আখণ্দ১৮ লিখেছেন £ 

“ *-ছুচটছাটার "দিনে কলেজ-স্কোয়ারে বিকেল বেলা বেড়াতে যেতাম। 
কখনো কখনো খোকা সংগে যেত । ব্যারাক থেকে বেশীদ:র নয় লট" বয়ে 
গেলে। ইউনিভারসিট ইনাস্টাটউটের উত্তর দিকে সরস্বতী প্রেসের দরজা 
ঘে'সে রাস্তা । সরস্বতী প্রেসের নাম তেরো নম্বরের সকলের কাছেই 
সপারচিত । সে যুগের ধুগান্তর পাঁটর মিলন মানার, কতোবার যে সা৮ 
হয়েছে তার ইন্নন্তা নাই ॥, 

সা'দত আলি আখন্দ+৯ আর এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন £ 

ণলোকটা বাউণ্ডুলে । 'খাঁদরপরের সারেং সংখানীদের মধ্যে থাকে। 
ওদের মধ্যে অনেক ভাই বেরাদের কাছে । কিছুদিন আগেই রথ দিরপুর 
ডক্‌ ওয়াকঁস ইউনিয়ন গড়ে তুলে চেয়ারম্যান সেজেছে । লেখার অভ্যাস 
আছে । মেহনতি মজ;রের দৈনাম্দিন জাঁবনের সুথ দহঃখ নিয়ে প্রবন্ধ লেখে, 
কবিতাও ছাপায় । সারেং সখানাীরা পড়ে খুব আনন্দ পায়, তার কবিতা 
সুর করে পড়ে । সেগুলো ছাপা হয় পয়সা সংস্করণ সাপ্তাহিক "শ্রমিক 
সমাচার” “ম্যায় ভূথা হঃ”, “চাবৃক” প্রভৃতি কাথজে | এই কাখজগলোর 
পারচালক হচ্ছে 'নিদ্ন মধ্যাবত্ত শ্রেণীর বেকার যুবকেরা । এরা কাগজে 
মে-ডে উপলক্ষে ব্যানার হেডিং 'দিয়ে ছাপায়--“দযানয়ার মজুর এক ই”) 
হণ্তার হস্তার মনহমেণ্টের পদদেশে মজরদের মাঁটিং জকে এবং গলা ফাটিয়ে 
বক্তৃতাও দেয় । 


স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রামের দযাট সংবাদ পল্র ৬৭ 


প্রসঙ্গপঞ্জী 
১ । ধূমকেতু, প্রথম বর্ষ ৯২শ সংখ্যা, মঙ্গলবাব, ৯ই আশ্বিন ১৩২৯, ২ই৬শে 
সেপ্টেবব ১৯২২। 
২ । ধূমকেতু, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা । 
৩। এ এ 
৪1 এ এ 
& । বাংলাব বণণ ৮ই লেশ্টেম্বব ১৯৩২ । 
৬ । সহকূমাব নর, 'হেমণ্তকুমাব সবকাব', লেখা ও বেখা' বৈশাখ-আষাঢ 
১৩৭৭ পঃ ৪২০ এই কাগজেব সম্পাদক £ ভাঙ্কব মুখোপাধ্যায় 
( শান্তপুব )। 
৭ | সুকুমার মিত্র, পৃবে উীল্লখিত পাকা, গপঃ ৪২৮ । 
৮1 জাগবণ, ১৮ই অগ্রহ।য়ণ ১৩৩৬, ঠা ঙসেম্বব ১৯২৯1 
৯। শান্তা দেবা হবানাীঁব কথা প্রবাসী ষা্, বাঁধক স্মাণক গ্রন্থ, ১৩৬৭, 
পঃ ৩২। 
১০ | হঃমাযুন খবিব প্রঝসীঁ ঘট বসব পূবে" উদ্লিখ্ত হথ €,8 ২৩, 
১১। এ পৃবে ডীল্লাখত গ্রন্থ । 
১২1 ভূপেন্দ্রকশোব বাণ্সিত রাষ, সবাব অলঙ্ষ্যে, ছ্বিতীষ পব পঃ ২৫০। 
১৩। এ ভাবতে সশন্ন বিপ্লব ১৩৭৭ প.্‌ঃ৩২২। 
৯৪ | বাঙ্গলাব কথা ১০ এ্রাপ্রল ১৯২৯। 
১৫। এ ৯১ এঁ 
১৬। এ ১০ এঁ 


১৭ । এ ১৩ এ 
১৮। সা'দত আলি আখন্দ তের নম্বরে পাঁচ বছব, ”5 ৬২ । 
১৯ । এ পূর্বে উদ্লিখিত গ্রন্থ, প:£ ৮৯। 


৫& ॥ স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রামের দুটি সংবাদ পন 


প্রীতাদনের ছোট ও বড় ঘটনা সংবাদ পন্দে এবং পামীয়ক পন ছাপা 
হয়। কিন্তু ওই সব বাস্তব জাঁবনের কাহনী জড় করে লেখা হয় হীতিহাস। 
দেশের ইতিহাস ও দেশবাসধর ইতিহাস লেখার সময় প্রয়োজন হয় খবরের 
কাগজের এবং সামায়ক পের । কিল্ছু আমাদের দুভগিঃ *বাধীনতা আবহ্দেো” 
লনেয় সময় যে লব পর-পরিকার সম্পাদকেরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জেখনী 
খরোছিলেন। তাঁদের অধিকাংধ কাছা আআ আর খখজ পাওয়া বার না। 


৬৮ স্বাধধনতা আন্দোলনে বাংলা গর-্পানিকা 


ঘাঁরা সৌঁদন এাগয়ে চলার বাণী প্রফাশ করে ছিলেন, তাঁদের অনেকের কাগজ 
আজ হারিয়ে গেছে । যে সব সাংবাঁদক সেদিন 'বপ্লবীদের প্রাণের বাতাঁকে 
দেশবাসাঁর কাছে পৌশছয়ে দিয়েছিলেন, সেই সব লেখা আজও অজ্ঞাত 
রয়ে গেছে। 
পরাধীনতার শংঞ্খল ভাঙতে চেক্োছলেন সেকালের বিপ্লবীরা । এই 
কারণে চট্টগ্রামের অস্প্াার লঃঠিত হয়োছল। বিপ্লবী ও 'বিপ্ুৰবাদ্র 
সমর্থকরা 'বাভল্ন প্লশ্পান্িকা প্রকাশ করে স্বাধীনতার বাণণ প্রচার করতে 
চেয়েছিলেন । 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময চট্ুগ্রামের ছান্নরা কলেজের দেওয়াচে মযন্তির 
বাণৰ প্রচার করেছিলেন । তার পাঁরচয় পাওয়া যায় সেকালের একাট সাময়িক 
পরে । সাময়িক পত্রের নাম “পণ্টপহ৮1+১ 1 ওই কাণ্ধজ থেকে সংবাদাঁট 
উদ্ধৃত হলো £ 
চট্রগ্রাম কলেজ 
কলেজ গ্াান্রে বিপ্লবমূলক ছড়া ?ীলখবার অপরাধে চট্টগ্রাম কলেজের প্রথ 
বার্ধক “এ বিভাগের ছাগ্লগণের জন প্রত 'ছিন টাকা ঝাঁরয়া জাঁরমানা বব 
হইয়াছে । অপরাধী তাহির করিতে পারে নাই বলিয়া ছাদের এই দণ্ড ! 
ছা্রগ্ণ গোয়েন্দা নহে । কলেজে প্রাত শ্রেণীতে অসংখ্য ছান্র রহিয়াছে । 
কে কিকরে,জানা অতি দুঘ্কর ' এই দণ্ডে নিদেষি ছান্রমান্রেই কলেজ 
পাঁরচালকবর্গ তথা গভণ-“মেন্টের প্রতি ক্ষাব্ধ হহয়াছে। যাঁহাদের উপর 
কলেজ পরিচালনার ভার রাঁহয়াছে, তাঁহাদের ইহা ভাবিয়া 7দখা উচিত ছিজা ॥ 
চট্টগ্রাম থেকে 'বাঁভল্ন সময়ে ছোট ছোট কয়েকটি কাগজ, স্বদেশ? ইস্তাহার 
বোরয়েছিল । ওই সব কাগজ কোন রকম 'ডির্লারেশন না 'নয়ে ছাপা 
হয়েছিল । গোপনে বিপ্লবীদের কাছে কাণ্থজগ্াল পাঠানো হতো । কাগজের 
নাম ছিল মশাল; ঝণা, সংগ্রাম প্রভৃতি। “সংগ্রাম ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ 
সালের কাগজ ইংরেজ সরকারের চোখে ১৯৪০ সালে বেআইনী কাগজরূপে 
রাজরোযে পড়েছিল । 
১৯২৩ সালে চট্টগ্রাম থেকে ছাপা হতো “জ্যেতি' পান্রকা । 
এই পান্নকা আঁফসে পুলিশের হামলা হয়োছিল। তার সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছিল কলকাতার দৈনিক সংবাদ পন্র বঙ্গবাণী' কাগজে | সংবাদটি 
হলো এই ঃ 
“জ্যোতি? অফিসে খানাতল্লাস । 
পলিশ কর্তৃক পোম্টার ও হ্যাপ্ডবিল গ্রহণ, 
১২৪ (ক) ও প্রেস আইন মতে পরোয়ানা । 
চট্রোগ্রাম ৫ই মে অদ্য অপরাহ সাড়ে ৪ ঘাঁটকার সময় এক জন সাজন্ট 
ও ৫০ জন রেগুলেশন লাঠিধারী কনেষ্টবল সহ হ্ছানীয় প্যাঁলশ দৈনিক 


স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রামের দুটি সংবাদ প্র ৬১৯ 


জ্যোতিঃ পাল্নকার আঁফসে হান দেয় এবং একথানা বাঙ্গালা পোণ্টার ও 
'আসন তরুণগ্ণ” শশর্যক একখান হ্যা'ডাবল লইয়া যায়। পোষ্টার” 
খানিতে বৈদেশিক শাসনের বেদনার কথা লাখত ছিল এবং তরহণাদগ্কে যব 
সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল । সম্পাদক 
শ্রীযান্ত মাহমচচ্দ্র দাস ইনি আগামী জেলা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সাঁমাতিব 
সভাপাঁতও হইয়াছেন । অসংচ্থু সত্তেও খানাতলাসের সংবাদে আঁফনে আইসেন। 
ঙাবতীয় দণ্ডাঁবাধর ১২৪ কে) ধারা এবং প্রেস ও পুস্তক রোজস্ট্রেশন 
আইনেব ৩ ১২ ধাবা অনঃপারে জেলা ম্যাজস্ট্রেটে খানাতল্লাসা গ:বায়ানা 
নাহব কার ছিলেন । উন্ত পরোয়ানা বলেই এই খানাতলাস হইধাছে। 
এখন পযন্তি কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই । 
_-57 প্রেস), 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ ঝর। যেতে পারে, €জ্য1তিঃ ছিল টদনিক সংবাদ পন্র | 
'শানা যায়, ১৯২৪ সালে প্রায় দ.হাজার কাপ 'বান্ধ হতো । সম্পাদক 
ছিলেন মাহমচন্দ্র দাসপ। ইন বাতামোহন দাসের পুত । চাহমচদছু দাস 
ল:খাঁছলেন 'জাতেব বঙ্জাত” নামক একাঁট বই। বইয়ের দাম ছিল £ 
চার আনা । একে টট্টগ্রামব।সীরা বলতেন £ চটুলগেরব মাহম্চণ্দু দাস। 
'জেযাতি” সংবাদ পন্র ছাপা হতো চট্টগ্রামের স্দর ঘাটের 'দেবদ-ত? প্রেদ থেকে। 
কাজ ছাপতেন-_-বিপিনচন্দ্র দত্ত । প্রকাশক ছিলেন £ জ্যোতিশচচ্দ্র বর। 
চট্টগ্রামে বহুল প্রচাঠিবত সংবাদ প্র ছিল পঞ্জন্য? । এই কাগজ 
দোনক প্রকাশিত হতো । "পণ্চজন্য' ছিল বাংলার মফ্ঃস্বলের একমার দৈনিক 
সংবাদ পত্র । ১৯৩০ সালে 'নিয়ামতভাবে দৈনিক আত্মগ্ুকাশ শব করে। 
সম্পাদক ছিলেন £ অন্বিকাচরণ দাস। প্রাতিদিনের "পণজন্য' কাগজে থাকতো 
সরাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংবাদ । বিপ্লবীদের বথা। দেশ 
নেতাদের ছবিও ছাপা হতো । মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতো 'পণ্জন্য' 
[বিশেষ সংখ্যা । পণ্চজন্যত [বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল একট কাঁবতা। 
কবিতা লিখোছলেন- কুমারণ মাতপ্রভা দেবাঁ। কাঁবতাটি হলো এই £ 


॥ নয়নে জাগল দহ ফোঁটা জল ॥ 

তুচ্ছ সখের লাগিয়া-_ । ব্যাথত হয়া, / মথিত করি্লা । অশ্রু রয়েছে 
জাগি । / জীবনের পথে কত অকারণে, / মিথ্যা ব্যথার অলীক স্বপনে / 
নিলাজ হৃদয় ব্যথার দহনে / জেগেছে সকাল সাঁঝ | (তাই) মনে পাই বড় 
লাজ । | দেশ জননীর দহব্বরি ব্যথা, / বুকের পাঁজরে হনানকো খাঁথা, / 
হয় নাই 'ঙিখা তাহাদের কথা-- / (যারা) নিজেরে কারা নাশ-- | বুকের 
তপ্ত শোণিতে লিখিল জাতির ইতিহাস। / তাই বৃঝি আজ হদয় গরথনে / 
সহসা জাগিল ব্যথায় বাদল / পরাণ উঠিল খ্যথায় গুমার, | নয়নে জাগিল 
দু ফোঁটা জল ।* 


৭90 স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পান্রকা 


“পণ্চজন্য? কাগজের বিশেষ সংখ্যায় গলখোঁছিলেন- মাহমচন্দ্র দাস। তা? 
ছাড়া ওই 'বশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়োছিল £ 'চট্রোগ্রামের কাগজের কল? 
করুণাকুমার সেন; “রায় খাঁষ টলম্টয়' প্রসঙ্গে লিখোছলেন--হরিকৃপা 
বহ্ম“চৌধরী, শঁবম্বশান্তির পুজা+-অক্ষরচন্দ্র সরকারের লেখা, 'দরদী?-- 
দয়ানন্দ চৌধ;রখী, 'অর্থকরী শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা” নগেন্দ্ুচজ্ছু দাসগণ্ত। 
শ্রমিক প্রশস্তি” কবিতা লিখোঁছলেন-+বিভূঁতি ভূষণ চৌধুরী, তা" ছাড়া 
ছাপা হয়েছিল £ “চট্রগ্রাম সরকার। অস্পাগগার আক্রমণের মামলার? সংবাদ । 
কাগজ ছাপা হয়েছিল £ পদ চিটাগং প্রান্টং ঞ্ড পারিশিং হাউস লিঃ প্রেস 
থেকে । বিশেষ সংখ্যার দাম ছিল তন আনা । বিপ্লবী অনন্ত লিংহ 
[লাখত গ্রন্থে 'গঞজন্য প্রেসের ওপর হাঈ্লার কথা উল্লেখ আছে । অনন্ত 
[সংহ৪ লিখেছেন £ 

*-*আসানাল্লা হত্যার সময়ে ওপরে সেখানে ঘীরা উপচ্ছিত ছিলেন আমার 
কথা তাঁরা সমর্থন করবেন । এই ব্যাপার কতখাঁন গাঁড়য়াছিল তার বিবরণ 
আরো খানিকটা দিচ্ছি! উচ্চপদস্থ ইংরেজদল যখন পণ্চজনা প্রেস ও আঁঞফ্স 
ধবংস-কার্ষে বাস্ত তখন সারা শহরে অত্যাচার চালাবার জন্য এ্যাংলো ও 
ইংরেজ সাজে্টদের লোঁলয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিন'র 
প্রত সহানম্ভীতশীল বা যোগাযোগ আছে সন্দেহে তালিকাভুগ সশ্দেহভাজন 
ব্যক্তিদের প্রায় হাজারটি বাড়তে ইন:স্পেক্ীর ও সাব-ইন-চ্ক্টীরদ্র দলকে 
সশস্ত সান্তীদের সঙ্গে সংগঠিত ভাবে পাঠানো হয়েছিল। প্াকেও বন্দী 
করা বাকোন বাঁড়তে থানাতল্লাসীর উদ্দেশ্য তাদেব একটুও ছিল না। 
গ্ালবিদ্ধ 'ক্ষপ্ত পশহর মত তারা প্রাত গ,হের আসবাধপত্র সব ভেঙেচুরে 
তছনছ করে আঁধবাসীদের 'নািচারে মারধোর করে বেড়ালো। ব;টের লাখ, 
রাইফেলের গঠতো, বেটনের আঘাত এবং ঘুষি ও চড়চাপড়ের হাত হতে ল্দ্ী 
প্‌রূষ নাঁবশেষে কেউই রেহাই পেল না। কেউ সামান্য বাধা দেবার চেষ্টা 
করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে জ্ঞান হারাতে হয়েছে । 

সেকালে দেশের একদল নেতাকে ইংরেজের সঙ্গে আবেদনশীনবেদনের 
মধ্যে আপোষ করে িকছ; মতা লাভের জন্য চেষ্ট। করতে দেখে বিল্লবাঁরা 
উত্তেজিত হয়েছিলেন । তখনো সারা দেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা 
আন্দোলনের জন্য আত্মবি*্বাসের দানা বেধে ওঠোঁন। িল্তু চট্রগ্রামের 
বপ্লবীরা সারা ভারতের মান;ষকে মন্ত্র নতুন পথ দোঁথয়োছলেন। পরা- 
ধাঁনতার লৌহশঞ্খল ভেঙে ফেলার কঠিন পথে ম্মান্তর মশাল জেলে 
ধরে 'ছিলেন। 


স্বাধীনতা আন্দোলনে বধমানের সামাঁয়ক পত্র ৭৬ 


প্রগঙপঞ্জী 
১। পণ্টপুহপ, ফাঙ্গুন ১৩৩৯, পন্ঠোা ৪২২। 
২। বঙ্গবাণী, ২৩শে বৈশাখ ১৩৩৬ ৬ই মে ১৯৯২৯। 
৩। পণ্চজন্য (চট্টগ্রাম), বিশেষ সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, সোমবাৰ ২৪শে কার্তক 
১৩৩৭, ১০ই নভেম্বর ১৯৩০ 1 
৪ | অনন্ত সিংহ, চট্টগ্রম যুব বিদ্রোহ দ্বিতীয খণ্ড পঙ্ঠা ৩৩০ । 


৬! স্বাধখ7 তা আন্দোলনে বধমানের সামামক পনর 


বধণমানের খ্যাতনামা সাংবাদিক ও দেখকঃপ দা515 তা১ লিখেছেন, 
ভারতবর্ষে দেশীয় ভাবায় প্রথম সংব।দ প্‌ বশত হয় বঙলায় । তাহার 
পর ক্রমে ক্রমে বাড প্রাদেশিক ভামায় সংবাদ প৫ প্রঝ।*ত হ। বাঙলা- 
ভাষায় প্রথম সংরাদ পন্র প্রকাশের গোবর আরধকার কেন গ্ঙ্গাকিশ্োর 
৬্রাচার্য । সংবাদ প€ট বাঁহর হয় সাপ্তাহিক, নাম হিল “ব ক্গাল-ছেজেটি, 
বোধহয় তৎকালীন ইংরেজাতে প্রকাশিত বেল গেজেট অনহকরণে এ 
নাম রাখা হয় । কাঁলকাতার ১৪৫ নম্বর চোরবাগান স্ট্রী১» হইতে প্রতি 
শহক্রুবার প্রকাশিত হইত £ উহার চাঁদা ছিল মাসক দই টাকা। ১৮৯৮ 
সালের ১৪ মে প্রকাশিত ১২ মে তারিখ যুক্ত এবং এ সালের ৯ জুলাই-এর 
“গৃভর্ণমেণ্ট গেজেট”-এ গঙ্গীীকশোরেব সহযোগী হরচন্দ্র রয় যে দুটি বিজ্ঞাপন 
প্রচার করেন তাহাতে এই বিবরণ সম্িবেশিত হইয়াঃছল। চেোরবাগানের 
এ ঠিকানায় গ্রাতি্ঠিত মুদ্রণ যন্ত্রাট পারচালনা করিতেন গঙ্গাকিশোরের 
একাল্ত ঘনিষ্ত সহযোগী হরচন্দ্র রায় । ১৮১৮ সাঙ্জের ২৩ মে হংগলী 
জেলার শ্রীরামপুরের ভাথীরথী তাঁরবত খহটান িশন হইতে পাদ্রী 
মার্শম্যান “সমাচার দর্পণ” নামে সাগ্তাহিক সংবাদ গণ প্রকাশ করেন। 
উহাকেই প্রথম বাঙলা সংবাদ পনর বাঁলয়া দাবশ বরা হইত, পিকণ্তু প্রথম 
বাঙলা দৈনিক “সংবাদ প্রভাকর”-এর সম্পাদক ঈমবরচদ্দ্র গুপ্ত ১৮৫২ 
থগ্টাব্দে তাঁহার পরিকায় সংবাদ পদের ইতিবুভ গ্ুকাশ করিয়া প্রমাণ 
কয়া গ্রিয়াছেন গরঙ্জাকিশোর ভ্রাচাযই বাঙলা ভাযায় সংবাদ পরের হবশক। 
“বাঙ্গাল গেজেট” প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খএষ্টাব্দের ১৫ মে শংরুবার,। অথাৎ 
“সমাচার দর্পণণ* প্রকাশের আট দিন পূর্বে । ঈশ্বরচদ্দ্র গুপ্তের এ প্রবন্ধের 
ইংরেজী অনুবাদ ১৮৫২ খীষ্টাব্দের ৮ মের "ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারাঁ 
কণিকেল" পনিকার প্রকাশিত হইয়াছিল । পাদ্রী দ৬ দি ক্যালকাটা রিভিউ 
ফর ১৪৬০-এ' সমাচার দর্পণকে প্রথম বালা বংবাদপ্য বলিয়াছিংলন, কিঃতু 
১৬৫৫ খহষ্টাষ্দে তিনি ভাঁর "কান হেসর্িগডিক- ব্যাটালগ। অফ যেঙগলী 


৭২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পান্রকা 


ওয়।ক“স" গ্রন্থে সে মত পারবত“ন কারয়া গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাঁদত “বাঙ্গাল 
গোেজোটি"কেই প্রথম বাঙলা সংবাদপত্রের মযাঁদা দান কাঁরয়া খিগ্লাছেন ।, 

যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নগ্ন । কিন্তু 
তব; তাঁর নাম এখানে উলেখ করা হলো । কেননা, বর্ধমানের পন্র-্পান্রকা 
এবং সংবাদপত্রের কথা 'নয়ে আলোচনা খরার সহয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 
নাম অবশ্য উল্লেখ করতে হবে। গঙ্গাকিশোরের ছাপাখানার নাম ছিল 
“বাঙ্গাল গেজেট যল্তালয়”"। ১৮১৯ সালে এই প্রেস [তিনি বধ মানের 
গ্রামের বাড়তে গ্থানান্তরিত করোছিলেন। তা, ছাড়া জার এবজনের নাম 
উল্লেখ করতে হবে, তাঁর নাম--দাশরাঁথ তা । 

১৯৩৬ সালে ২৫ মার্চ তাঁরথে বর্ধমান থেকে 'দামোদর+ পাক্ষিক রূপে 
প্রকাশিত হয়োছিল। সম্পাদক-_ বর্ধমানের খ্যাতনামা দেশকমী” ও স্বাধীনতা 
সংগ্রামী দাশরাথ তা । দামোদর বন্যা প্রাতকার আন্দোলনের মুখপন্ুর্‌ূপে 
১৯৩৬ সালে মার্চের প্রথমে তৎকালীন বধ*মানের ইংরেজ জেলা শাসকের 
কাছে দামোদরের নাম জারী করলে দুই হাজার টাকার জমানত চাওয়া হয়। 
পরে কলকাতা থেকে দামোদরের প্রকাশের অনমাতি লাভ করে। বধণমানে 
বাধা পেয়ে কলকাতা থেকে দামোদর” প্রকাশিত হলে বর্ধমানে 'বিশেষ 
আলোড়ন হয় । দামোদর২ কাগজে ছাপা হয়েছিল নিয়মাবলী । নিয়মাবলী 
এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

দামোদর পাক্ষিকী- দৃই সপ্তাহে একবার সোমবারে বাহর হইবে। 
বার্ধক মূল্য সডাক এক টাকা; প্রাত সংখ্যার মূলা এক পয়লা । বর্ধমানের 
সব্ব্ঘ দামোদরের জন্য সংবাদদাতা ও বিক্রয়ের জনা এজেন্ট আবশ্যক । 

সংবাদ প্রভাতি সংক্ষেপে কাজের এক পচ্ঠায় ফাঁক ফাঁক করিয়া 'লাখয়া 
সম্পাদক--“দামোদর”, ৪৯ নং মধ রায় লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় এবং 
টাকাকড়, ম্যানেজার- দামোদর, ১৫৪ নং মেছঃয্সাবাজার প্টীট, কলিকাতা 
1ঠকানায় পাঠাইতে হইবে । মনিঅডরি কুপনে নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট কারয়া 
[াথবেন। 

দামোদরেত৩ প্রকাশিত একটি সংবাদের কিছ; অংশ হলো এই £ 

“দামোদর বন্যার স্থায়ী প্রাতকার চেষ্টা 


পারার এরর হার ৬. গনি কেরি সাগর 


বন্যাপখাঁড়তদের তীব্র আন্দোলন 


গ্রামে গ্রামে বিরাট সভা ও শোভাযামা 


শক দিলা 


খণ্ডছোন, রায়না ও জামালপর থানায় ২৫০ গ্রাম দামোদরে প্রায় প্রাত 
ঘখনর লামিত হয় । কিস্তু আজ পরণ্তি তাহার কোন প্রাতকানের চেষ্টা না 


স্বাধীনতা আন্দোলনে বধণমানের সামায়ক গন ০৩ 


হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে এবং গ্রামে গ্রামে 
সভা-সাঁমাতি শোভাযাল্লা গ্রভীতির দ্বারা ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হইরাছে। 
সভাগ্ুুলির 'বস্তিত বিবরণ পরবতা সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে 17 

দামোদরের লেখা ইংরেজ সরকারের কাছে ভালো লাগতো লা। মাত 
পাটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার গর প্রেনকে বাজেয়াপ্ত বরা হয়। জাবার 
অনঃমাত গ্রহণের পরে, সরকাব 5.ুদ্রাকর ও প্রবাশবেব ঝাছ থেকে গণচ হাজাব 
টাকা হিসাবে দশ হাজার টাকা ভমানত চেয়ে বসে। এর পর বেনামায় 
“বর্ধমান বাতির প্রকাশ হয়োছল। তন বছর একান্ত জ্রুন152তার সঙ্গে 
কাগজ বোরয়েছিল । কাগজে লেখা হতো £ 

'জাভায় সাপ্তাহক বদ্ধমান" বাত্তা 
সম্পাদক £ শ্রীদাশরাথ তা" 

কাগজ প্রতি সংখ্যা এক পয়সা দামে বিন্রি হতো । ওই কগথজে নেতাজী 
সুভাং্চন্দ্র বস শহভেচ্ছা পাঠিয়োছলেন । মেতাজার* ৮',ভেচ্ছা এখানে 
উদ্ধত হলোঃ 

'বন্ধমান বার্তার জন্য আঙ্গাব শুভ ইচ্ছা জানাইতেছি। ৬হ পাকার 
সাহায্যে বধ্ধমান জেলাবাসীব আশা, আকাঙ্খা মুখরিত হক এবং 
জাতীয়তাব ব্রমাবকাশের সহাঃতা হউক এই প্রার্থনা করি। 

শ্রীসভাষচণ্ছ্ু বসু 
২৮1৫।৩৮ 
সংভাযচচ্দ্র বসুর একাঁট সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বর্ধমান বাত? 
কাগজে । সংবাদাঁট হলো এই £ 
'রাষ্ট্রপাত সঃভাষচন্দ্র ॥ কলিকাতা প্রত্যাবর্তন 

ভারতের কংগ্রেস সভাপ!ত শ্রীষন্ত সুভাষচন্দ্র বস; গত ব,হ+প্ণতব'র ইং 
৯০ই মার সকাল ৭-৩০ 'মাঁনটের ট্রেনে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন কাঁরক্লাছেন। 
তাঁহার সম্বদ্ধনার জন্য হাওড়া স্টেশনে বিপুল লোক সমাগচ হইয়াছিল। 
স্টেশন হইতে শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে প্রাদেশিক রাম্চুসাচদতর কা'ষালয়ে 
লইয়া যাওয়া হয় । 

১৯৪০ সালে ২১ অক্লৌবর তারিখের সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর তং" 
কালীন সয়কার কর্তৃক কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে এবং সম্পাদক ও প্রকাশকের 
কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় । ইহার পর বেনামায় 'গল্পীর কথা, সাগ্তাছিক 
প্রকাশিত হয়োছল। ৃ 

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত একাঁট স্দায়ক গ্রন্থে বর্ধমানের [বাভ সমগ্লের 
পর-্গন্রিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল! এই স্মারক গ্রন্থের সম্পাদক 
খছিলেল দাশরাথি তা৬ | উত্ত গ্রন্থ থেকে কিছ; অংশ এখানে উদ্ধত হলো £ 

***জতঃপর়, ৯৯২২-এর অসহযোগ আন্দোলনের পর"** গবদেশা 


৭৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পরু-পান্রিকা 


প্রচারের জন্য ভোলানাথ ভঞ্জ (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) “বধণমান” নামে সাপ্তাহিক 
প্রকাশ করেন । মান্র ৪ মাস প্রকাশের পর ইহা বদধ হইয়া যায় । দেশবদ্ধ 
6ত্তরঞ্্ন দাশ ইহার পর তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য বর্ধমানে আসেন 
তখন বর্ধমানের জাতীয়তাবাদাঁদিগ্রকে একটি জাতীয় পান্ুকা প্রকাশেও 
অনরোধ করেন । সেই অন-প্রেরণায় ১৩৩২ সালে জন্মাষ্টমীতে (১৯২৪) 
“শান্ত” পান্রকা প্রকাশিত হইল । স্বীয় দুলভ কিশোর মন 'বিশিত্ট 
জাতীয়তাবাদী যুবক ছিলেন । তাঁহার অরানৃকূল্যে “শস্তি” প্রতিষ্ঠিত হয়। 
“শান্তর” প্রথম সম্পাদক হন স্বীয় বলাই দেবশম্মাঁ। তাঁহার জবলম্ত 
লেখনাতে “শান্ত” শুধু বর্ধমান নহে সমগ্র বঙ্গদেশে বিশ্যেভাবে আদ.ত 
হইয়াছল । শান্তর পরবতী যঞ্ম-সম্পাদক হন শ্রীদ্বেকীকুমার বসু 
(বর্তমানে খ্যাতনামা চিএপারচালক) ও এ্রাঅননদাপ্রসা? চন্তরবতা" (বর্তমানে 
পৃর্ীলয়া রামচন্দ্রপুর আশ্রমের অধাক্ষ স্বামী অসামানন্দ সরস্বতাঁ )। 
পরবত'“কালে “শান্তি” বধ“মান জেলা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ গারিচালনায় আসে এবং 
সম্পাদক হন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মহাশয় । ১৯৩০ সালের প্রেস দমন আইনে 
উহা বন্ধ হইয়া যার । “বর্ধমান সপ্ীবনাণতে তখন নাঁলামের ইস্তাহার 
বাঁহর হইত । আমেদ সাহেব যখন বধণমানের জেলা জজ হইয়া আ'িলেন, 
তাঁহার সাহায্যে নীল।মী হন্তাহার প্রক।শের সংযে।গ পাইয়া বধমানের তৎ- 
কালীন পাবলিক প্রাসাকউটার নজিরযাদ্দন আহম্মদ ১৯২৫ সালে "বর্ধমান 
বাণ?” প্রকাশ করিলেন । “বর্ধমান সঞ্জীবন৭” নাীল।ম ইগাহার না পাওয়ায় 
বন্ধ হইয়া গেন। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় মৌলভী আবুল হায়াৎ 
“আলোক" নামে এক পাঁক্ষক পান্রুকা প্রকাশ করেন । ১৯৩০ ও ১৯৩২-এর 
আইন অমান্য আন্দোলনের পর দেশপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগ্হপ্তের প্রয়াণের 
পর ১৯৩৪ খ.স্টাব্দে শ্রীবংশগোপাল চৌধুরী পর্ণিমা প্রেস হইতে সাপ্তাহিক 
“দেশীপ্রয়' প্রকাশ করেন। শ্রাসঃধাংশুমোহন ভট্টাচায উহা সম্পাদনা 
কাঁরতেন। শ্রীদাশরাথ তা-ও এ পন্রিকার সাঁহত যুন্ত ছিলেন। এ সমর 
“শাল্তজল" নামে এক মা?সক পাদুকা শ্রীভুজঙ্গভিষণ সেনের সম্পাদনায় 
প্রকাঁশত হইত। তাহার পর ৯৩৪২ মালের দামোদরের বিধ্বংসী বন্যর 
পর প্রবলভাবে দামোদর বন্যা প্রাতকার আন্দোলন সরু হয়। উহারুই 
মূখপন্ররপে ১৯৩৬ সালে পাঁক্ষক “দামোদর” প্রকাশের জন্য বধণমানের জেলা 
ম্যাঁজজ্ট্রেটের নিকট শ্রাঃদাশরাঁথ তা নাম জারী কাঁরলে তাঁহার নিকট ২০০০ 
দুই হাজার টাকা জমানত চাওয়া হয় ।” 

দামোদর" পা্িকার কথা আগ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই কারণে উত্ত 
লেখা থেকে উদ্ধত করা হলো না। 

দাশরাথ তা? সম্পাদিত গ্রদ্থ থেকে আরও কিছ? অংশ এখানে উল্লেখ 
করা ছলো £ 


স্বাধানতা আন্দোলনে বর্ধমানের সামায়ক পর চা 


“ইহার দীর্ঘ দুই বৎসর পরে ১৯৩৮ থতীগ্টাব্দে ১৪ই মার্চ শ্রীগ্ীত- 
গোবিন্দ বসকে প্রকাশক ও ডন স্ট্রীটের অধুনাল-প্ প্রসন্ধ মেটকাফ প্রেসে 
বৃদ্ধ কম্পোজিটার শশীভিষণ পালকে মু্াকর কাঁরয়া সাপ্তাহিক 'বধমান বাত 
৩৮, ভুবন ব্যানাজরঁ লেন হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীদাশরথী তা উহার 
সম্পাদনা করেন । প্রথম হইতেই “বর্ধমান বাত” বধমানের অত্যন্ত জনগ্রয় 
ও বহুল প্রচারিত হইয়া পড়ে । দুই বৎসর পরে ্বগাঁয় যাদবেন্দুনাথ পাঁজা, 
শ্রীবিজয়কুমার ভট্রাচার্থ, শ্রীদাশরথি তা, শ্রীরাধারমণ সেন: শ্রীনরেছ্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়কে লইঠা গঠিত ট্রা্টবোডের উপর উহার পারিচ।লনার ভার গড়ে । 
দাশরাঁথ তা উহার সম্পাদনা কাঁরতে থাকেন এবং উত্ত পাঁ্রকা কাঁলকাতা শান্ত 
প্রেস হইতে মীদ্রুত হইতে থাকে । বর্ধমানের তৎকালীন »হবুমা ম্যাজিজ্েট 
কিউ এম. রহমানের বিরুদ্ধে এক »পাদকায় ক।শের জলা দাচেদর অংস্গাচক 
ও প্রকাশক শ্রএককডি ভড়ের যথাক্রমে ৬ মস ও ৪ মাস কাবাদণ্ড হয়। 
তৎকালীন মন্তীসভার তখন্র সমালোচনা ও কাটুন প্রকাশের ঘলে বধ'মান বাতা 
তৃতীয় বধ” চাঁলবার কালে প্জার ছএটর পর ১৯৪০ ₹।লের ২১শৈ অক্টোবর 
৩০ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর মল্গীসভার দাঁচ্জালং অধিবেশনের 
[সদ্ধান্তম্ত তত্বাল+ন সরকার 'বধমান বাঙ?ির জমজ ৬ংবাদ? সম্পাদকায়, 
এমন কি বিজ্ঞাপন পধন্ত প্রকাশের পুবে বধমানের প্রেস অধিসারকে 
( জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) দেখাইয়া প্রকাশের আদেশ জ।রী করেন। তাহা 
সাংবাদিকতার পক্ষে একান্ত অপমানভনব ঝাঁলয়া ত।হার প্রাতবাদে বিধমান 
বাতাঁ' বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । 

সঙ্গে সঙ্গে পরবতাঁ সংখ্যা হইতে শ্রীভবভূতি সোমকে সম্পাদক ও 
শ্রীনরেদ্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে মুদ্রাকর ও প্রকাশক করিয়া সাপ্তাহিক “গলার 
কথা” এঁ শান্ত প্রেস হইতেই প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে মহাত্মা গ্রান্ধার 
ব্যন্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শ্রীদাশরথি তা আত্মনিয়োথ করেন এবং এঁ 
অবস্থায় “বধণমান বাত? মামলায় কারারুম্ধ হন। ১৯৪১ সালের ২৫শে 
অক্টোবর আলাপুর সেম্দ্রাল জেল হইতে তান মূুন্তলাভ করেন। তখন 
“পলীর কথার” দ্বিতীয় বধ সরু হইয়াছে । কারামীন্তর কমিক মাস পর 
১৯৪২ খশম্টাব্দের ২৬শে জানয্লারী তিনি “পল্লীর কথার” সম্পাদনার ভার 
গ্রহণ করেন। ১৯৪২-এর জুলাইয়ের পর মহাত্মা গ্ৰাদ্ধীর “ভারত ছাড়” 
আঙ্দোলনের পৃবে ভারতরক্ষা আইনের প্রাতিবাদে এবং "একমার স্বাধান- 
ভারতেই সংবাদপন্র প্রকাশিত হইবে--এখন সবলকে চলমান ঈংবাদপ্ত হইতে 
হইবে ।” মহাত্মা গ্রান্ধীর এই নিদেশে “পল্লী কথার” শেষ সংখ্যায় “মসি 
ছাঁড়য়া আস ধারলাম” প্রবন্ধ লিখিয়া আথণ্ট আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিক্লা 
পড়েন। 

১৪৪২ সালের স্যাধীমতা আন্দোলনে সাংবাদিক দাশরথি তা দেখান 


এ৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্নিকা 


রেখে বন্দ্‌ক ধরেছিলেন । সেই কাহনী আজও বধমানের অসংখ্য গ্রামের 
মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘমরছে । বর্ধমানের সাধারণ ভূমিহীন কৃষফক' জনমজর 
ইংরেজের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ইংরেজ সরকারকে বেশ 
আইনী ঘোষণা করে, বর্ধমানে পাটা স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিল। 
১৯৪২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে জামালপ্‌র পলশ খানা দৎল করে 
সৈথানে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করা হয়। তা+ ছাড়া ওই দন জামালপুর 
থানা থেকে বিদ্রোহীরা একাঁট রাইফেল নিয়ে আদেন। ১৯৪৭ সাল দেশ 
স্বাধীন হবার পরে, স্বাধীন ভারতের বর্ধমানের প্রথম জেলা শাসক কুমার 
আাধক্রম মজুমদারের হাতে জাতীয় সরকারের বধমানের মবাধিনায়ক দাশরাথ 
তা উহা অর্পণ করোছলেন ৷ এই প্রসঙ্গে একাটি সংবাদ প্রকাশিত হয়োছিল 
দৈনিক দামোদর” কাগজে । আগণ্ট 'বপ্লবে বিদ্রোহ বর্ধমানের গোৌরবোত্জধ্ল 
ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে রাইফেলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল । 


প্রসঙগপঞ্জী 

১। দশরি ত।, খরা ভারতের সাংবাদক তাঁথ বধমানের বহড়' 
দামোদর, প্রথম বাধিক সংকলন, ১৩৮১ (বাঁষক সংখ্যা )। 

২। দ।মোদর, প্রণ্ম বর্ষ সংখা ১ বঃধবাব, ১২ই চৈত্র ১৩৪২, ২৫শে মার্চ 
১৯৩৬ । 

৩। দামোদর, পুবে" উল্লিখিত সংখ্যা । 

৪1 বদ্ধমান বাত প্রথম বধ, ১৬শ সংখ্যা, সোমবার, ১২ই আষাঢ় ১৩৪৫, 
২৭শে জন ১৯৩৮। 

&। বন্ধমান বাত্তা? প্রথম বষ" থম সংখ্যা, সোমবার, ৩০শে ফাল্গুন ১৩৪৪, 
১৪ই মার্চ ১৯৩৮ । 

৬1 দাশরাথ তা সম্পাদিত স্মারক গ্রন্থ, বর্ধমান পৌর-শতবাষধকণী উৎসব সাঁমাতি 
কতৃক প্রকাশিত । 

৭। দাশরথি তা সম্পাঁদত স্মারক গ্রন্থ, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা । 

৮ । দৈনিক দামোদর € বধ মান ), ১ই আগম্ট ১৯৭৭ । 


৬ 


৬ 
দনক 


৭ ॥ প.রযালয়ার “মুক্তি পত্রিকা 


পশ্চিম বাংলা ও বিহারের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে খাধি 
নিবারণচন্দ্র দাশগ্রবপ্তের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে । পঃরৃিয়ার সাধারণ 
মানুষ আজও খাঁষ নবারণচন্দ্রকে পিতা বলে শ্রাধা জানায় । পদ্রীলয়ার 
চকবাজার, বরাকর রোড, প্রভৃতি কয়েকটি রাস্তার প্রায় সংযোগ চছলে খাঁষ 
নিবারণ পার্ক । ছোট্র একটুকরো জামতে নিবারণচদ্দের মম্মর মহত প্রাত্ঠ। 
করে শহরবানন পুর্যাঁলয়ার গৌরব বণদ্ধ করেছেন । পরহলয়াবাস এভনা 
গবঁ অনঃভব করেন । খাবি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং সবত্যাগী অভুলচন্দ্ 
ঘোব ছিলেন সেকালের মানভূমের স্বাধীনতা সংগ্রাচের অন্যতম প্রধান খাঁত্ক। 
এ'দের ত্যাগন্রত, দেশপ্রেমের কাঁহনী পুরণীলয়াবাসর গর্ধের বস্তু । মানত 
পন্নিকা ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার ইতিহাস ছাপা হয়েছিল মুন্ডি 
কাগজে । কিছ; অংশ হলো এই £ 

“মহান্তর ইতিহাস মানভূম জেলার রাজনোতিক ও জনজীবনের ই1ত্হাাসর 
সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সন্বন্ধ যত । খুবই সংক্ষেপে এর আরম্ড ও চলার 
পরিচয়টা দেওয়া হল । কারণ বর্তমানে যে মত ও যে পথেরই যে রাজনোতিক 
কম” বা নেতাই এ জেলায় হন না-_-তাঁরা যা কিছুই স্বীকার ব: অস্বাকার 
করুন নাকেন' ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যদ্ত মানভূম জেলার 
স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান এবং সেই সংগ্রামে জনচেতনায় “মযীন্তর” অবদান 
কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। 

ইং ১৯২৫ সালে খাব নিবারণন্দ্র দেশবধ্ধয প্রেসের প্রাতিঠা ও “মান্তির” 
প্রকাশ--তার সম্পাদনায় প্রকাশ করেন । ১৯৩০ সালে যখন কংগ্রেস বে- 
আইন? ঘোষিত হয় এবং লবণ সত্যাগ্রহ সর হয-তখ্ন সরকার “দেশবদ্ধ; 
প্রেস” বাজেয়াপ্ত করে ও ম্যান্তর প্রকাশ বন্ধ করে দ্যে।? 

“মহন্ত” পান্নীকা এবং “দেশবদ্ধ প্রেস গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানহযের 
দানে । এই কারণে পুরহালয়ার সাধারণ মানুষ আজও মহন্ত প্রেস এবং মত 
পান্নকা ভালোবাসে । এমনস্তি' পান্রকার গোড়ার বথা উল্লেখ আছে অতুলচ"দু 
ঘোষ২ সম্পাদিত পঠীস্তুকায় । ওই পাস্তুকা থেকে কছ; অংশ এখানে উল্লেখ 
করা হলো £ 

*১৯২৫ সালে পারযীলয়ার বিহার প্রাদেশিক সন্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন 
হয় । মহাত্মা থাম্ধী আগমন করেন। এ আঁধবেশনের পরেই নিবারণচদ্দর 
কম'গণকে লইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ ফাঁরয়া 
দেশবন্ধু প্লেস ও মূত্তি পরিকার প্রাতিষ্ঠা করেছ ।' 

পুরুলিয়া শহয়ে এই মহান গর়ুষের জ্েহঘন্য কমণ“দের কাছে শনেছি” 


৭৮ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পন্িকা 


খাঁষ নিবারণচন্দ্র মান্তির সম্পাদকীয় যেমন লিখতেন, তা* ছাড়া বিভিন্ন সংবাদ 
ও প্রবদ্ধ তাঁকে লিখতে হতো । 

১৯২৮ সালে হরিপদ দা তেলকল পাড়ায় 'শিল্পাশ্রমের জন্য জাম দান 
করে গৃহ নিমা্ণ করিয়ে দেন। 

১৯২৯ সালে 'মন্ত” কাগজে শবপ্লব' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য 
সম্পাদকর.ণে তাঁর এক বছর কারাদণ্ড হয় । ওই সময় তাঁকে হাজারবাদ 
জেলে কাটাতে হয়োছল। ১৯৩০ সালে মানভূম জেলা রাজনোতিক 
সম্মেলনের ধানবাদ আঁধবেশনের সভার্পাঁত 'নবাঁচিত হয়োছিলেন 'নবারণচন্দ্ 
দাশগুপ্ত । ওই বছর মে মাসে প্রেস আর্ডনান্সের ফলে দেশবন্ধ। প্রেস ও 
তৎসঙ্গে হীন পত্রিকা বন্ধ করতে হয় । ১৯৩০ সালে পঃনরায় সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন সর: হলে 'িবারণচন্দ্র ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
বারেবারে ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারে রেখে মানভুমের গণ আন্দোলন 
স্তব্ধ করতে চেয়েছিল । ১৯৩২ সালে আবার বন্দী হয়ে দেড় বছর 
হাজারবাগ জেলে কাটিয়ে ছিলেন । তাঁর প্রাতীচ্ঠিত ণশল্পাশ্রম” সরকার 
কর্তৃক বে-আইনি ঘোঁবিত হয়েছিল। 'বাভল্ল সময়ে 'ম্যন্তর' ওপর 'দিয়ে 
নানা বাধার ঝড় বয়ে গেছে । কিন্তু বহ্‌ সংগ্রামের ইতিহাস 'নযর়ে আজও 
বেছে আছে 'আযন্ত' পন্চিকা। 

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং অতুলচন্দ্র ঘোষ ছিলেন আঁহংসার পঃজারী । 
মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ ও আন্দোলনকে দেশের মুক্তির পথ বলে তাঁরা 
পব্বাস করতেন । সোঁদন মহাত্া গ্রাম্থীর আঁহংসান?াতর প্রাঁত যাঁদের কোন 
আস্থা 'িল না, সেইসব 'বপ্লবীরাও নিবারণচন্দ্র দাসগ্প্ত এবং মতুলচম্দ্র ঘোষের 
মধুর ব্যবহার ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন । 'বাঁভশ্ন পথের ও মতের 
বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পক" ছিল মধযর । এই প্রসঙ্গে উলেখ করা যেতে 
পারে, বিপ্লবী প্রমথনাথ ঘোষের কথা । প্রমথনাথ ঘোষ ছিলেন বাঁকুড়া 
জেলার অধিবাসী । বাঁকুড়ার শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল 
বিরাট । ১৯৩৩ সালে এক রাজনৈতিক বড়ষন্ত্র মামলায় তাঁকে দীঘকাল 
কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল । 'তিনি আদ্দামানের কারাগারে 'ছিলেন। 
বাঁকুড়ায় প্রমথনাথ ঘোষের কাছে শুনেছিলাম, সেকালের বিপ্লবীদের বামন 
আন্দোলনের পথ 'নয়ে মযীন্ত পন্রিকার কর্মকা নিবারণচন্দ্র দাসগঃ্তঃ বিভুতি- 
ভূষণ দাসগবপ্ত, 'অতুলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে প্রচুর বিরোধ থাকা সত্বেও বিপ্লবীদের 
সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল মধুর | প্রমথনাথ ঘোষ বলতেন, আমরা অনেক 
সময় বাঁকুড়া থেকে পালশের চোথে ধুলো 'দিয়ে পারলিয়ার শিল্পাশ্রমে কিংঘা 
মানত আঁফসে রাত কাটাতাম । আমাদের থাওয়া ও থাকার ফোন অস্বিধা 
হতোনা । ১১৪০ সালে প্রমর্থনাথ ঘোষের লেখা “ভারতে শ্রামক আলন্দোজন? 
(১৩৫ পথ্ঠোর বই) প্রকাশিত হয়োছিল । বইাটর প্রকাশক £ ম্যান পাবালাগিং, 
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পুর্ালয়া । মানভুম 'ডাস্রত বোর্ড প্রেস, পৃরযীলয়া থেকে পর্ণেদ্দভ্ষণ 
মূখোপাধ্যায় কর্তৃক বইটি মদত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইয়ের 
ভুঁমকা 'লিখেছিলেন--বভীতিভূষণ দাসগুপ্ত । শঃনোছলাম, প্রচার বদ্ধ 
করার জন্য এই বইটির ওপর সেকালে সরকারী নিষেধাজ্ঞাজারী করা 
হয়েছিল। 
[নবারণচন্দ্র দাসণনপ্ত লিখিত “মযন্ত'ব * প্রথম সম্পাদকার প্রবন্ধের ছু 
অংশ এখানে উদ্ধত হলো ? 
বন্ধন দশায়-_ম্যীন্তর কথা ছ।ড়া আর ক কথা বাঁলবার আছে? পরাধাঁন 
দেশে স্বাধীনতার চেঞ্টা ব্যতীত আব কি কারবার আছে ? পরানভরশাল 
জাতির পক্ষে স্বরাজ লাভের উপায় চিন্তন ব্যতীত আর ক ভাববার আছে ? 
বর্তমান ভারতে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিবার মুক্ত কণ্ঠে প্রচার কারবার 
এবং প্রাণ দিয়া অনহগ্ঠান কবিবার এফাঁট মানত বিষয় আছে ; তাহা আর কিছ? 
নধ, ত্রিশ কোটা মানবের জন্মভূমি সব্ব প্রাচীন সভ্যতার লটলাভুঁম, এই 
বিশাল ভারতবধ” কি সে প্নরাষ আত্মস্বর-পে গ্রাতীষ্ঠত হইবে, কেঃন কাঁরয়া 
এই শ.ঙ্খালত, িম্পেষিত, 'দিধর্মাতিত দেশটি তাহার সমস্ত দৈন্য দ্‌দ্দশা 
হইতে বিমুত হইয়া পুব্ব গে'ববে আঁধহ্ঠিত হইবে, কি উপায় অবলম্বন 
কারলে মোক্ষ ধের প্রচার ক্ষেত্র এই ম্যীন্ত ক্ষেত্র দাক্ত্বের বন্ধন হইতে চুন্ত- 
লাভ কারিবে' তাহাই ভাবিয়া দেখা, িভ+কভাবে তাহারই প্রচার করা এবং 
সমগ্র শার্ত এ একই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা । শ:ঞ্খলাবদ্ধ জননীর বন্ধন 
চিন্তা ব্যতীত স্ন্তানের হদয়ে আর 'কি ভাবনা স্থান লাভ কাঁরবে 2? ইহাই 
আমাদের মান্তর কপনা । সালোক্য, কাযৃজয প্রভৃতি শাস্ছোন্ত মুন্তর বথা 
ভাবিধার প্রথম সময় নাই । 
যে দেশ মোহগ্রম্ত হইয়া দাসত্বের ঝ্ধনকে বরণ করিয়া চইয়াছে, 
সহন্রাধিক বৎসরের অকথ্য অত্যাচারে নিখ্পেখিত হইয়্াও যে হতভাগ্য দেশের 
সল্তানগণের চৈতন্য সণ্টার হইল না, বিচার বুদ্ধি রাঁহত হইয়া যে দেশের 
আঁধবাসীগণ বিম্‌ঢবৎ আত্মকলহে প্রব্ত হইয়া নিজেদের রন্ত নিজেরাই পান 
কাঁরয়া তৃপ্ত অনঃভব করিতেছে, শান্তহীন, সামর্থহাঁন, সহায় দম্বল শুন্য সে 
দেশের ব্ধন 'িমন্তি ক কখনও সম্ভব হইবে? মনীস্তর যাহাদের আবাঞ্থা 
নাই, স্বাধীনতালাভের যাহাদের ইচ্ছা নাই, স্বরাজ প্রাতীষ্ঠত করিবার 
ধাহাদের যোগ্যতা নাই, তাহাদের 'নিকট বন্ধন বিমুন্তর যাধতায় প্রচে্টা 
নিস্ষল আস্ফালন মান নয় কি? জরা জীর্ণ এই প্রাচীন জাতির পর্ব 
গৌরব যতই ফেন মাহমাচ্বিত থাকুক না, এখন ইহা মরণোদ্মুখ হইয়া ধযংসের 
শদকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে, স্ধরুপ ভ্রদ্ট হইরা নিজের বিশেষত্ব পারত্যাশ 
কারমা পুর্ব ঘোরব 'বিস্মতি হইয়া ভূতানিষ্ট পাথফের ন্যায় আজেরার 
শুঁপছনে পিছনে ছ;টিয়াছে, কে ইহার গতিয়োধ করিতে সমর্থ হইবে 7... 
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অতুলচদ্দ্র ঘোষ সম্পাদিত পথীশ্তকা থেকে নিবারণচম্দ্রের জীবনের কয়েবাঁট 
কথা এখানে উল্লেখ করা হলো £ ১২৮৩ সালের ১২ই বৈশাখ খাঁষ নিবারণ- 
চন্দ্র ঢাকা জেলার বিক্রমপ্যরের গাউপাড়া গ্রামে জঙ্গগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ 
সালে প্রবোশকা পরণক্ষার় উত্তীর্ণ হন এবং বারশালের ব্লজমোহন কলেজ 
থেকে ১৮৯৫ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাঁরশালে 'তাঁন মহাত্বা 
আঁম্বনীকুমার দত্তের এবং জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। 
১৯০০ সালে বি. এ. পরাক্ষা এবং ১৯১১ সালে বি. 1টি. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন । 

কর্মজীবনে ইস্কুলের সাব-ইনসপেক্র, শিক্ষক প্রীত পদ গ্রহণ করে- 
গছলেন। ১১১৪ সালে তান পঃরহীলয়া জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষকের 
পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে কর্মকুশল্তায় তান ওই উচ্চ ইংরাজী 
[বদ্যালষের প্রধান শিক্ষকর:পে অধিষ্ঠিত হন। তারপর ১৯২১ সালে 
অসহযোগ আন্দোলনে জাঁড়য়ে পড়েন । ১৯২২ সালে ২৩ বছরের সরকারী 
চাকরণ ঠাবসজন দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অবতাঁণ হন। তৎকালীন 
সরকার তাঁকে আংশিক পেন্সন দিতে চাইলেও তান তা? গ্রহণ করেন ন। 
১৯৩৫ সালে ১৭ই জ্‌লাই বেলা ৩ ঘাঁটকায় পুর;লিয়া শিল্পাশ্রমে তাঁর 
জীবনের অবসান হয়ে যায় । 

'হীন্ত, পণ্িকা ১৯৩৯ সালের ২৬শে জানার তারখের সংখ্যায় 
সম্পাদক ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। কাগজ ছাপা হতো মাত প্রেস 
পুরুলিয়া থেকে । কাগজের দাম 'ছল প্রতি সংখ্যা দ? পয়সা । 

মান্ড5 পাঁত্রকায় সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশিত লেখাব কিছ, অংশ 
হলো এই ঃ 

“পণম বষের ১৮শ নংখ্যা “মযান্ত” প্রতিষ্ঠাতা খনবারণচন্দ্র দাসগপপ্ত 
মহাশরের নিদ্দেশ ক্লমে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি “মানত” প্রকাশিত করা 
স্থগিত রাখেন । ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সচনাতে তদানণন্তন 
জেলা কর্তৃপক্ষ “মণন্ত”র প্রচার কার্য ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যেই “দেশবষ্ধ; 
প্রেসের” নিকট হইতে জামিন আদায়ের হুকুম জার করেন। নবারণচন্দ্র 
দাসগ্প্ত মহাশয় এবং জেলা কংগ্রেস কমিটি এই অবমাননাকর সর্ত মানিয়া 
লইতে অস্বাঁকার কাঁরয়া প্রেসের কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে “মুক্তি” প্রকাশ বম্ধ 
করেন । 

আজ ৮ বৎসর পরে “মহাস্ত' নব কলেবরে আবার দেশবাসীর সম্ম্‌থে 
উপগ্ছিত হইতেছে । এই দীর্ঘকাল ধাঁরর়া দেশের উপর দিয়া বহ? ঝড়-বঞ্ধা 
বাহয়া গ্রিয়াছে । এই সমগ্নের মধ্যে “মহন্থি'র প্রতিষ্ঠাতা মানভূমের স্বাধীনতা? 
যজ্জের প্রধান ধাতক খাঁষ 'নবারণচন্ছর তাঁহার কর্মময় জীবনের অদলানে 
মহাশাল্তির ক্লোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন । দেশের আধীনতা বংগ্রাম 
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বিভিন্ন অবস্থা আঁতন্রম কাঁরয়া নৃতন রুপে দেশবাসীর সহায়তার প্রতীক্ষা 
করিতেছে । পাঁরবর্তন অনেক হইয়াছে, দেশ কিছু যে অগ্রসর হয় নাই, 
এ কথাও বল্গা চলে না কিন্তু চতুদ্দশ বৎসর পর্বে যে বাণী প্রচারের 
আবশ্যকতা উপলাব্ধ করিয়া শনবারণচন্দ্র “ম্যান্ত” প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ 
করিয়াছলেন, সেই বাণন প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আজও সমভাবেই বিদ্যমান 
রাহয়াছে। 

শনবারণচন্দ্র আমলাতন্মের স্বেচ্ছাচারিতা, বিশেষ করিয়া সংবাদপত্রের 
মতামত ব্যস্ত কারবার স্বাধীনতা হরণে আমলাতন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যের কথা 
ভাঁবয়াই “মাক্ত” প্রকাশ স্থিত রাখা শ্ছির কাঁরয়াছিলেন। দেশ আজও 
ঈবাধান হয় নাই ; ব:টিশ সরকারের স্বেচ্ছাচারতার পারচয় যে আর আমাদের 
পাইতে হইবে না, এ কথাও প্রকৃতিস্থ কোনও ব্যন্তি কঙ্পনা করিতে পারেন না, 
তবুও কংগ্রেসা মল্্ীমশ্ডল পারচাঁলিত কয়েকটি প্রদেশে রাষ্্রীর আবহাওয়ার 
কিছ পাঁরবর্তন যে হইয়াছে- একথা অস্বীকার করা চলে না। অন্ততঃপক্ষে 
এই সব প্রদেশগযীলতে জনমণ্ডলীর সব্বঙ্গিণণ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ন্যাব্য ও সঙ্গত 
ভাবে িভক মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় প্রাদেশিক সরকার হস্তক্ষেপ 
কাঁরবেনা- এইর্প আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । -. ইহাই পুনরায় 
“মনৃন্ত” প্রকাশ কারবার নব আয়োজনের একমান্ত্র যৌন্তিকতা ।*** 

মহন্ত পাত্রকায় আরও বলা হয়েছিল £ 

** “কংগ্রেস কর্তৃক মন্তীত্বগ্রহণের প্রস্তাব স্বীকৃত হইবার পর হইতে দেশে 
নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে । তাহার পূ যতাদন পযস্তি বাঁটিশ 
সরকারের সাঁহত কংগ্রেসের সংঘর্ষ প্রত্যক্ষভাবে চাঁলতোছল ততাঁদন রাস্্ীয় 
সমস্যা কঠিন হইলেও তাহাতে জাঁটলতা কম ছিল । কিন্তু মন্টিত গ্রহণের 
ফলে একটা অবাস্তব নিরাপত্তা ও সংগ্রাম বিরতির আবহাওয়া স:ষ্টি হওয়ায় 
্র্থাতি বিরোধী চিন্তাধারার দাাঁষত বাল্পে দেশ 'বধান্ত হইবার উপন্নম 
হইয়াছে । সঙ্কীণ" সাম্প্রদায়িকতা, দ্যার্থমৃলক দলাদাঁল এবং আত্মপ্রাতিষ্ঠার 
দ্বন্দ; অশোভন কোলাহলে আফাশ বাতাস মৃখারত কাঁরয়া দেশবাসীকে 
লক্ষাত্রত্ট কারতে বিশ্লাছে। সংগ্রাম যতাঁদন প্রকট 'ছিল বিষধরের দল নিশ্চিন্ত 
মনে আপন বিবরে সংয্াপ্তির ক্লোড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। বিষোল্ারের 
সুযোগ বা প্রয়োজন তাহাদের হয় নাই। এখন সংগ্রামের রুপাস্তরে 
নিরাপত্তার সম্খান পাইয়া তাহায়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং বিষোগ্যারে 
রাষ্ট্রীর আবহাওয়া দুধিত কাঁরধার হান প্রচেষ্টার ব্যাপত হইয়াছে । 

পুরুলিয়া শহরের আমলাপাড়া, বরাকর রোড, নীলকুঠিভাঙ্গা, নাঁডহা 
প্রড়ীতি অপ্চলের অমেকের কাছে শুনেছি বে, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ সাজ 
পর্ষক্ত মানভূম অণ্চলে স্বাধীনতা আগ্দোলন নানাভাবে চলোছিল। ' ১৯৩৭ 
ধালে গৰম অতুরচন্ থোষের উদ্যোগে এবং প্রহোষ্টায নুন করে “মনা 


৮২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর-পিকা 


পাঁঘকা প্রকাঁশত হয় । এই সময় “মান্ত প্রেস? নাম দিয়ে প্রেস করা হয়োছিল। 
১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় মুন্তি প্রেস ইংরেজ সরকার 
বাজেয়াপ্ত করে নেয় এবং “ম্যান্ত'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় । 

অতুলচদ্দ্র ঘোষ ১৮৮১ সালের ২রা মাঠ তারিখে বর্ধমান জেলার 
খণ্ডঘোষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওকালাঁত পাশ করার পর তানি ১৯০৮ 
সালে প্রিয়া শহরে ওফালাঁতি শুরু করেন। ১৯০৮ সালে তিনি 
শক্ষাবতী অঘোরচন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যগ্রভা দেবীর সাঁহত পাঁরণয় 
সূত্রে আবদ্ধ হন। খাষ 'নবারণ ও অতুলচম্দ্র মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে 
জীবনের ব্রতর্‌পে গ্রহণ করেছিলেন । 'বিভুতিভূষণ দাসগ্ড৬ গিখেছেন £ 

'স্বাধীনতা লাভের পর বিহার আমলের দীর্ঘ নয় বংসর বাংলাভাষার 
আঁধকার রক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়া ব্যাপক জন মুক্ত আম্দোলন, বিরাট টুস; 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন, 'নরাপত্তা আইন াবরোধী আন্দোলন প্রীত যে সকল 
সংগ্রামাত্মক এাতহাসিক আন্দোলন দেখা দেন্--অতুলচন্দ্র সেই সকল 
আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া নেতৃত্ব করেন। কংগ্রেস পরিত্যাগ্গের 
অব্যবাঁহত পরে, গ্বান্ধী জয়ন্তীর দিনে জনমীন্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার 
সময় অতুলচন্দ্র ?বহার সরকারের নিয়োজিত গস্ডাদের দ্বারা লাঞ্চিত ও 
নগ্ৃহাত হন এবং পরে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাবাসের সময় 
অসুস্থতার ফলে মরণাপন্ন অবন্থার মধ্যে তাঁহাকে কারাবদলার লাঞ্থনা ও 
অমানঃধিকতা সহ্য করতে হয়। 

ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একীকরণের এক উল্ভট 
পরিকল্পনা দেখা 'দিলে তাহার 'বরহদ্ধে তথা বিহারের বাংলাভাষী জনগ্বণের 
দাবীর প্রতি সর্বভারতীয় দুষ্টি আকবণের প্রয়োজনে অতুলচন্দ্রের নেতৃত্ে 
এক সহম্্রাধক কম্মাঁ ১৯৫৬ সালের ২২শে এপ্রল তারিখে পুর্ীলয্না হইতে 
বঙ্গ সত্যাগ্রহে যাত্রা করে। যাত্রাপথে বাংলার গ্রামে গ্রামে ও নহরে সহরে 
অতুলচন্দ্র ও তাঁহার বাহিনণ জনগণের স্বতঃস্ফর্ত ও আম্তারক অভ্যর্থনার 
দ্বারা বিপুলভাবে আভনান্দত হন । লোক সেবক সংঘ মানভ্ম সহ 
বিহারের অন্যান্য বাংলাভাষী অণ্লের বঙ্গ ভুন্তর দাবীর আন্দোলনকেও 
সাধ্যমত সহায়তা দান করে। অবশেষে এই ব্যাপক আন্দোলনের ফলে 
মানভূম জেলার 'কিপ্নদংশ পঃর;লিয়া জেলারূপে পশ্চিমবঙ্গের অল্তভন্ত হয় ।' 


প্রসঙ্গয়া 
১। মুক্তি, ৯৭ই পোঁষ ১৩৭৯, উপ্া জানুয়ারী, ৯৯৭৩ । 
২। অতুনাচল্্ ঘোষ সম্পাদিত, 'দিধারণজল্প দাস গণের জীষন কথা, দ্ধিতীয় 
লাস্করণ ৯৯৪০ !. 


কয়েকটি রাজনীতি ও সংস্কৃতিমূলক পন-্পা্কা ৮৩ 


৩ । মনূন্তি, প্রথম বষ', প্রথম সংখ্যা, ১৩৩২ সাল। 

9 । মুন্তি, ৬ষ্ঠ বধ, ১ম সংখ্যা, ১২ই মাঘ ১৩৪৫, ২৬শে জানঃযাবণ, 
১৯৩৯ । 

€& | মণ্ত পৃবে উজ্জিখিত সংখ্যা । 

৬ । বিভূতিভূষণ দাসগৃপ্ত সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী, 
পুবধলিষা মনন্তি প্রেসে মযাদ্রত ও বিভাতিভূষণ দাসগনপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত, 
১৩৮০ সাল । 


৮ ৷ কযেকটি রাজনশীভি ও সংস্কৃতিমংলক পত্র-পত্রিকা 


১৯৪১ সালে ২২শে আগম্ট তাঁরখে কলকতার ১২ংনং বহবাজার স্ট্রীট 
থেকে প্রকাশিত হয়োছল “অরণি” পন্নিকা । “অরণি' ছিল সাপ্তাহিক কাগজ । 
সম্পাদক ছিলেন- সত্যেদ্্রনাথ মজুমদার । ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়েছিল ২২শে আগন্ট, ১৯৪১ সালে। এই সংখ্যায় লিখোছলেন £ 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সরোজ দত্ত কোঁবতা), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (কবিতা), 
বিনয় ঘোষ, হাঁবেদ্ছুনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তি দেবী এবং আরও অনেকে । 

'অরণি' পণ্রিকায় সতোন্দ্রনাথ মজ্‌মদাব১ লিখোঁছিলেন £ 

"অরাঁণ' বর্তমান ও ভাঁবষ্যং সম্পর্কে আমার মনে কোন মোহ নাই। 
আকৈশোর যে আদশের ধ্যান কারয়াছ, যে অতপ্ত কামনার বাহন্জবালা লইয়া 
জাতীয় জীঁবনেব অভ্যুদয়ের স্বগ্ন দোখয়াছি তাহা ছাড়া আর নুতন কোন 
সঞ্চয় ও সণ্চিত আমার নাই যাহা দেশবাসাঁকে দিতে পারি। বহ; ক্ষত চিহ 
লাগত ব্যান্তগত জীবনের কাহন”? বালবার কিছুই নাই। এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, 
পরাধীন জাতীর জীবনে বেদনা প্রচুর, অপচয় অধিক। তাই আমার মুখে 
নাহ আঁভশাপ, মনে নাই আভমান। বাংলার রাম্ট্রবীঁর, জ্ঞানীর, 
কর্্মবীর ও আদর্শবাদী দেশ সেবকদের চিন্তা ও কম্মকে জাতর সম্মুখে 
নিত্য তুলিয়া ধরা সাংবাদিকদের পধিত্র ব্রত । সেই রত হইতে যেন 
এগ্ট না হই, দেশবাসীর নিকট এই আশাঁব্বাদ ছাড়া আমার আর কোন 
প্রার্থনা নাই। 

কাঁতপর শহতৈধী বধ্ধর অথানংকৃলে এবং আমার তরুণ সহকমাদের 
উৎসাহে এই সান্তাঁহক পাকা প্রকাশ কারিলাম। ই'হাদের নিকট ভততা 
প্রকাশ অনাবশ্যক । ইহারা ধে বিদ্ষাস ও প্রাঁতি প্রদর্শন করিয়াছেন তার 
মর্যাদা আন প্রাণপণে রক্ষা কারতে চেগ্টা করব । বলা বাহলা, “জয়া” 
খালার চলন ফোন ধারে অন্ুসরপ কাঁরবে না । ছবি, রঙচ্। ও প্রসাধন 
মা াকপাানের উন ছুলাইনার গধ জা গার়ার কাঁগয়াই চাঁধধ । 


আআ 


৮৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রিকা 


ফাটকা বাজার ও সিনেমা, ঘোড়দোড় ও খেলার মাঠের ক্ষাণিক উত্তেজনা ও 
আত্মাবস্মতির অনহকরণ করা “অরণর” উদ্দেশ্য নহে । সাহিত্য, রাজনীতি, 
িজ্পকলা, সামাজিক উদ্নেতি, ব্যবসা-বাণিজ্য গুভাত জীবনের 'বাভল্ন বিভাগে 
বাঙ্গালীর অভ্যুদয় উন্নাতির পথের আত স্ব্প পাঁরমাণ বাধাও যাঁদ “অরণি” 
অপসারণ কাঁরতে পারে, তাহা হইলেই “অরাঁণর" ব্রত সার্থক হইবে । 

আম জান এই শ্রেণীর সামা়ক পন্র ব্যবসায়ের দিক দিয়া কদ।চিং 
সাফল্য লাভ করিয়া থাকে । আদর্শবাদের প্রাতি বাঁহাদের 'নঞ্ঠা আছে । 

ভাঁক ও স্বাধাঁন মতবাদের প্রাত যাহারা শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাঁহাদের 

সহান্‌ভৃতি ও সাহাষ্য ব্যতীত এই শ্রেণীর সাপ্তাহক কিছুতেই টিকয় 
থাঁকতে পারে না। আমার ভরসা আছে, উন্নত রুচি, হাদয়বান স্বদেশ 
প্রেমিকদের সহান;ভ্যাত হইতে আম বাঁ9ত হইব না। 

সকল কথা একবারে বা একদিনে বলা যায় না। সাংবাদিক ব্াস্তর 
মধা দিয়া আত সামান্য পাঁরমাণ দেশ সেবার বিনিময়ে আম স্নেহ-ভালবাসা 
প্রীতি প্রচুর পাইয়লাছি । দেশবাসীর সেই উদার অনুকম্পা আমার িত্তকে 
সতেজ ও নবাঁন রাথবে । স্বদেশ ও বদেশে আজ দাঁর্দনের দৃষয্যোগ 
নামিয়াছে । অতাঁত বর্তমানের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার বানয়াদ 
আমাদের চক্ষুর সন্মথে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কোন প্রান ও পারাচিত 
ব্যবস্থার মধ্যে এই পঃপাতন পুথিবাঁতে আমরা মাথা গ্যাঁজবার ঠাঁই খাজনা 
পাইতোহ না। সমান্ট মান্তর দ্‌রাকাঙ্থা লইয়া যে রাষ্ট্রীয় সাধনায় বাঙ্গাল 
দুর্ঘম পথের যাত্রী হইয়াছিল, সেই সাধনা আজ বিপর্যস্ত, ছহুভঙ্গ । জাতীয় 
এক্যের উপর সে আর বিশ্বাস রাখিতে পারতেছে না। িবদ্বে কলং্ষিত 
সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার দিকে সে মসংযত ভাবে ঝণাকয়্া পাঁড়তেছে। 
ইহার বেদনা ও গ্লানিতে যাঁহাদের চিত্ত আলোড়িত, সম্ভ্রম ভরে আমি 
তাঁহাঁদখকে “অরণির” এই ক্ষুদ্র অননষ্ঠানে যোগ্য দিতে আহ্বান কাঁরতেছি। 
তাঁহারা আসুন । অদ্যকার এই অন্ধকারে আশার আলোক বাঁর্তকা তুলিয়া 
ধরূন | বজ্জু হইতে ধরন কাড়িয়া লইয্লা এই দুভা ও বিপথগ্বামী জাতিকে 
মেঘমন্দে আহবান কর্‌ন- শ্রেয়ের পথে, কল্যাণের পথে, অভুদয়ের পথে। 
দ্‌দ্নিনের দুরূহ দারিববোধ জাগ্রত করদূন, প্রত্যেকের চিত্তে অদাকার 
কলগ্কমলিন পরাভবকে আমরা কিছঃতেই চরম বাঁলয়া স্বাঁকার করিব না। 
[নন্চয় কারয়া ববাস কারব অদ্যকার অঞ্ধকারের পরপারে আলোকিত প্রভাত 
বাঙ্গালধর জন্য অপেক্ষা কাঁরতেছে। ধ্ংদের পর নবীন-জগ্থতের 
[নম্মণিশালার আহবান সোঁগন বাঁনত হইবে, ফোঁদিন [বিশ্বমানের সাহত 
নমান তালে ধা ফেলিয়া বাফালাীও যারা কারবে তাহার প্রাগশন্তির অফ্‌রশ্ত 
পাপের ল্ইক্সা । সব্ধ্ধানবের সেই সংনিশ্চিত মহৎ কর্মের মধ্য মহান 
মুজিলাভের অনাগত সংখ দিদকে সামনে আমরা বন্দনা কারি । 


কয়েকটি রাজনতি ও সংস্কাতিমংলক পন্ন-পান্রকা ৮৫ 


অরণি২ পান্লকায় আর একটি সংখ্যায় কলকাতার ফ্‌টপাতের কথা লেখা 
হয়োছল। কিছ? অংশ এখানে উল্লেথ করা হলো £ 

“এই ফুটপাতই ফেরাঁওয়ালা'দর বিপণশ | সঙ্তা মানহারী হইতে কাপড় 
সাবান, ফল কত 'ি বেসাতাঁ লইয়া ইহারা ফঃটপাত দখল কারয়া বসিয়া 
থাকে । খইনি খাইবার তহবিলে ঘ'টাতি পাঁড়লে মাঝে মাঝে কনেছ্টবগ 
বাবৃরা ইহাদের তাড়া করেন--এই পর্যল্ত। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
সূত্রে ফুটপাতের আসল মালিক হইল পানওয়ালা, 'বিড়ীগয়ালা এবং খাবারের 
দোকানদারেরা । ইহাদের ক্ষুদ্র দোকানের পাঁরসর বাড়াইবার জন্য হ;কে 
লাগ্মান কাঠেব তন্তা ফুটপাতের উপব প্রসারিত । ইহাদের তোলা উননগ:ি 
দুই বেলা ফুটপাতেই প্রচুর ধূম উল্গীবণ কাঁরয়া জালতে থাকে । রঞ্ধন, 
আহার ফুটপাতেই সারে । ঘাঁট লোটা তৈজসপর ইহারা ফ?টপাতের উপরই 
মাজে ঘষে । পদাতিকদের ম্যাবিধা অস্যাবধা ইহারা ভ্রক্ষেপও করে না। 
তাহা ছাড়া আজ পযন্তি সহরবাসী আবজনা ফোঁলবার কপোররেশন-নাদ্দ্ট 
নিয়ম প্র'তপালন কাঁবতে পাঁরিল নাঃ শাথিল না। এই সকল পায়ে দাঁলিয়া 
পথকতদর চলিতে হয় এবং ফলেব খোসার পা দিয়া অনেফে ধরণী আশ্রয় 
কবে। হাত-পা ভাঙ্গলে হাসপাতালে যাইতে হয়। পদাঠতকদের এই 
দুখের... অস্যাবধার হাত হইতে কি নিস্তার নাই £, 

অবণিত পাঁত্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাঁদত 
“নবধ্‌গ” পান্রকাব কথা । অরাণ প্রকাশিত সংবাদ হলো এই ঃ 

“বাংল।র সব্জন প্রিয় কাঁব কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনার শাঘুই 
কলকাতায় “নবয্গ” নামে একখানি দৌনক পান্রকা প্রকাশিত হইবে। 
প্রধানমল্ল্র হক সাহেব এই পান্ুকার প.ছ্ঠপোষক । তাঁহারই চেষ্টা ও উদামে 
এই কাগ্জখানি প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিষ্ঠা দিবপের সভাল্ন হক সাহেব 
বলিয়াছেন, তাঁহার প্রাতপক্ষেরা তাঁহার বিরদ্ধে বহ; চিথ্যা গজব প্রচার 
কারয়া বাঙ্গালী মুসলমানাদগকে বিভ্রাদ্ত করিতেছে । “নববুগ্ধ' সেই ভ্রান্তি 
অপনোদনের চেষ্টা করিবে । “নধযাগ” সব্বদাই মৃঙিলম বার্থ ন্যায়" 
সঙ্গতভাবে রক্ষা কারবার চেস্টা করিবে, তবে সাম্প্রদায়িক িবম্বেষ বরম্থকে 
প্রশ্রয় দিবে না। আমরা এই নবীন দৌনক পাত্রকা প্রকাশের সাফল্য 
কামনা কারতেছি । 

নবধযুগ (নব পধনি ) প্রকাঁশত হতো লোল্লার সাকুলার রোডের ওপর, 
ক্যামবেল হাসপাতালের ( বতমানে নগলরতন পরকার হাসপাতাল ) সামলে 
একাঁট বাঁড় থেকে । আমাদের ছেলেবেলায় ইপ্টাঁল থেকে হে'টে শিয়াচাদহ 
যাবার সময় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে প্রা নবধরগা পড়তাম | ওই সম সমস্ত দৈনিক 
ধাংলা কাখজের আফসের দেজ্ালে তাঁদের কাগজ আঠা দিকে লাগিয়ে দেওয়া 
হতো। অনংখ্য মানুষ ধিনা পরগায় কাগজ পড়তো । কালে কাজের 


৮৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন-্পান্রকা 


দাম ছিল অঙ্প। কিন্তু অসংখ্য মানহব সস্তার কাগজ ভ্রুয় করার ক্ষমতা 
ছিল না। অনেকে ঘরে ঘরে রোদে দাঁড়িয়ে কাজ পড়তেন। প্রায় 
সব কাগজে পড়ার মতো খবর, এবং নানারকম লেখা থাকতো প্রচুর 
পরিমাণে । 

'নবধগ্ধ' পান্রকার গোড়ার কথা প্রসঙ্গে মূজফ:ফর আহমদ লিখেছেন £ 

“দৈনিক কাগজ বা'র করার নতন প্রস্তাব নিয়ে ফজলুল হক সাহেবের 
সঙ্গে আমাদের দ₹-তিন দন বৈঠক হলো । ঠিক হলো ২০ ইণ্টি ৮ ২৬4 
ইঞ্চি সাইজের ছোট্ট একখানা সান্ধ্য দৌনক আমরা বার করব । গোল বাধিল 
কাগজের নাম নিয়ে । ফজলুল হক সাহেব মৌলবী আবদুল করাঁম 
সাহেবের মতো একাঁট ম্‌সলমানী নামের জন্য জিদ ধরলেন ৷ তাঁর য্যান্ত 
এই যে “হন্দঃরা তোমাদের কাগজ কিনবেন না। পক্ষান্তরে ম্‌সলমানেরাও 
বুঝতে পারবেন না যে কাগজখানা মুসলমানদের | দু দিক থেকেই তোমরা 
মার খাবে 1” আমরা বললাখ, মুসলমান নামে আমরা কিছুতেই রাজী 
নয় । আর, বতণ্মানে দেশের যে অবস্থা তাতে কাগজ দহ" সম্প্রদায়ের 
লোকই 'কমবেন। তাঁবা কাগজের লেখা কিনবেন, কাণ্বজখানা চালাচ্ছেন, 
ধহচ্দু,। না, মুসাঁলম, তা তাঁরা দেখবেন না। শেখ পর্যন্ত ফজলুল হক 
সাহেব আমাদের প্রস্তাব মেনে নলেন। কাগজের নাম ছ্থির হলো “নবযুগ' | 
ফজগ্;ল হক সেলবসী, মুহম্মদ ওয়াঁজদ আলী, নজরল ইসলাম ও আ'ম 
স্থায়িভাবে কাজ করব, একথা ফজলহল হক সাহেবকে বললাম, আর মঈনহদ্দীন 
হুসয়ন সাছেব যে প্রাতাঁদনই কিছ; কিছ? সাহাধ্য করবেন একথাও তাঁকে 
জানানো হলো। পরে আরও লোকের জোগ্নাড় বে সে খবরও তাঁকে 
দিলাম ৷ ম্যাজিস্ট্রেটের কোটে” এক হাজার টাকা জণ্] দিয়ে মুহম্মদ ওয়াজ 
আলা সাহেবের নামে ডিক্লারেশন নেওয়া হলো ।: 

;জফ:ফর আহমদ€ লিখেছেন £ 

'১৯২০ সালের মে মাসে “নবধগ” প্রথম বা'র হয়েছিল 1*"***" 

মুজফ-ফর আহমদ আরও লিখেছেন £ ***আমার হাতের “নবযঃগা" 
বন্ধ হয়েছিল ১৯২১ সালের জানঃয়ারী মাসে ।, 

মজফ্‌ফর আহমদ? 'লাথত গ্রল্থে “নবষ।গ” (নব পযমি ) প্রসঙ্গে 
[লিখেছেন £ 

০১৯৪২ সালের জুলাই মাসে দৈনিক “নবযুগে" কাজ করেন এমন একজন 
ব্ধু; আমার গোপন বাসম্ছানে খবর পাঠালেন যে “কাজা নজরল ইসলাম 
হঠাং পক্ষাথাতে আফ্রাম্ত হয়েছেন । কথা বলার সময়ে তাঁর জিহ্যা আড়ষ্ট 
হয়ে ঘাচ্ছে, ড্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাল্লের গাহায্যে তাঁকে মধুপুর 
বসা ও বান; পারবর্তনের জদ্য পাঠালো হয়েছে ।” নজরল এই সরে 
দৈনিক “নধধংগের' লম্পাদক্ধ ছিল । 


কয়েকাট রাজনীতি ও সংস্কীতমৃলক পন-পান্রকা ৮৭ 


খোন্দকার আবদুল খালেক” “নবয্‌গ” পান্রকা প্রকাশ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছেন £ 
'নজরূলের অতুলনীয় হেডিং ও জোরালো লেখার গুণে এবং কমরেড 
আহম্মদ সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একটা সাড়া তুললো পাঁপ্রকা। 
এডিটরিয়াল ও অন্যান্য খবর পাঁরবেশনে বিদেশী ব.টিশ সরকারের তীর 
বিরোধিতা করা এবং এদেশের নিযাঁতিত মজর কৃষকদের দাবী দাওয়া 
পাশাপাশি সমান ভাবে প্রাতফলিত হতে লাগলো । [হন্দ-মূসলমান সকলেই 
সাগ্রহে কেনে কাগজখানা । উপয্বৃ্ত প্রেসের অভাবে তখন কান্ধজের চাহিদা 
মেটানোই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো । হক সাহেবের নিকট আসতে লাগলো 
সম্প্রদায় নির্বিশেষে অনেকের আঁভনন্দন পন্র 
খোন্দঝার আবদল খালেক* লিখিত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে £ 
“সরকার বেশীদিন “নবধূগকে” সহা করতে পারলেন না। দ' একটা 
সাবধানী নোটিশ জার করেই পাঁত্রকাব জামিনের টাকাটা বাজয়াপ্ত করে 
নিল। পাত্রকা বার করতে হলে এবার দহ হাজাব টাকা জমা দিতে 
হবে। তথাস্তু । দন হাজীব টাকা জমা দিয়ে আবার “নবষুগ্ বাণ 
করলেন হক সাহেব ।, 
চিন্মোহন সেহানবাঁশ 'লাখত প্দীস্তকায় বহু পশ্পোন্রকাব খেজি পাওয়া 
ধায় । বইটির নাম ঃ 17100 9501 01 00011001715 19595 ৮) 
(12111701191 9911917915, বইটিতে উল্লেখ ছিল 2 ০0001220019 
[৯01 ৮0011080101), ০ 35, 0০9০০ 1975. উত্ত বই থেকে কছ, 1বছ? 
অংশ উল্লেখ করা হলো £ 
(17111171012 ৭০192199৬15 ৯০ লিখেছেন £ 
41931 
00951718101, 93601085]1 ড55815, 08150106595 641054 0% 981099- 
08118 14101016111, 30 195৩---24 19606100961 1931. 
1932 
চ)11-1৬9)01, 039088]1 9/652:15, 09100609, 51650 ৮৮ ০%/5,0691 
চ২910)917 77089, 0150 159006--1 96101500091 1932. 
1933 
1%9155201, 9397058]1 10017011155 (081০0685515 05 4১0৪101 
009001)01% ; 091100 ০91 00011980010--00০0০5: 1933 €০ 0০19০৪: 
1934. 
112120810001, ৪ 03608911 10701011015, 0০9100069১ 9186 15806--- 
প০৬6786৩51 1933. 
1934 
[89987195301 5622251 70011081. 
1955 
02810851981, 8508816 ৪6৩815, ০84০5168. 


৮৮ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্লিকা 


1938 
১65 (02810, 7361769]8 9০109, €0810008,) 61660 0 4০৫৪] 
19117) (2?) 3 50801151950 11 1938 (5). 
0381799152101, 91559]11 0101001)15 (06৮ 56155 )১ (0০810806 
16110 ০01 20011096191) 06053 1938 (0 /810111 1939, 
1942 
58178 000179, 897769811 ৮59/019, €9190019 
1945 


9%/801)11)98095১ 3617591॥ ৫0911%, €0০91০0662, 67060 ০১ 590221890) 
[810110 5 ডি 15586 25 [060০6100061 1945, 5001075596৫ 010 26 1719101, 
1948, 08 15৬1৬9৫ 11) 195] 7 08119 ০109560 0০৬৮1] 08 68119 1963.+ 


“জনযুম্ধ পান্লকার উল্লেখ থাকতো, “জনসাধারণের রাজনোতিক 
সাপ্তাহক' | সম্পাদক £ বাঁঞকম মৃথার্জি, কাগজের দাম ছিল--এক আনা । 
১ম বর্য, ৩য় সংখ্যা, প্রকাশিত হয়োছিল £ “শাঁনবার ১৬ই মে, ১৯৪২, ওরা 
জ্যৈ্ঠ, ১৩৪১৯ সালে । ২৩নং ডিন লেন, কলকাতা, মণ্ডল প্রেসে কাজ 
ছাপা হতো । ২৪৯ নং বৌবাজার স্ট্রীট, কল্পকাতা থেকে বঙ্কিম মহখার্জ 
দবারা প্রকাশিত হতো । আট পৃহ্ঠা কাগজে গোটা বাংলার 'বাভন্ন গ্রামের 
প্রচুর খবর থাকতো । সাধারণ মানহযষের অভাব-আভযোগঃ নানা সমস্যা 
দশের সামনে প্রচার করা হতো । 

জনযদ্ধ১১ পন্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার কিছ অংশ এখানে উল্লেখ 
করা হলোঃ 

'পান্রকার রাজনীতি 

আমাদের পন্নিকার এই মুহূর্তের একমার রাজনীতি ফি? তা হচ্ছে 
ফ্যাঁসিঘ্ট দস্যদের আসল্ল আরুমণ থেকে আমাদের দেশকে বাঁচানোর জন্যে 
দেশেব সমস্ত নরনারীঁকে ভয়হণীন প্রাতরোধ উদ্দীপিত করা, পথবী ব্যাপী 
জনয;ম্ধের মধ্যে 'দিয়ে সবল হস্তে আমাদের স্বাধাঁনতা অর্জন করা । 

আগের দিনে আমাদের সাহিত্য আমাদের দাব্বল অবস্থার জন্য আত্মরক্ষা 
ও আত্মাশক্ষার গণ্ডীর মধ্যে বন্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছে । কিন্তু ধীর গাঁতিতে 
অগ্রসর হয়ে রাজনীতি পূরণ করবার সময় আজ আমাদের নেই, জাপান 
দসযাদের আক্রমণের বস্ত্র এখনই আমাদের দেশের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে । 
কাজেই আজকে আমাদের পন্রিকাকে আর বর্ম হলে চলবে না, তাকে হতে 
হবে আন্মণের ধারালো তলোয়ার-ধা সবলে পথ কেটে জনতার মধ্যে 
পৌঁছবে? তাদেরকে শরর বুক লক্ষ্য করে ছ;টবার দ্দম আগ্রহ ও দুদ্বার 
বেগ এনে দেবে ।, 

'জনযংম্ধ' পাকার গপর ইংরেজ সরকারের সাবধানী পরোয়ানা জার 
হয়েছিল । তার সংবাদ এখানে উল্লেখ করা ছলো। জনয়ন্ঘ১২ পনিকায় 
প্রকাশিত জেখাটি হলো এই £ 


কয়েকাট রাজনশীত ও সংস্কাতমূলক প-পাত্রুকা ৮৯ 


“দমনের তীরতা 

দ;ঃখের হইলেও একথা সত্য যে এদেশের বেশীর ভাগ লোক এ যংঘ্ধকে 
নিজেদের বদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে আজও উৎসাহিত হপ্ন নাই। তাহা 
কারতে হইলে তাহাদের খণ্ড থণ্ড দাবীঁকে মানিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় 
গ্াভণমেদ্টের আঁধকার দয়া দেশের বরাট জাতীয়তাকে ফ্যাঁসষ্ট-বরোধশ 
জাতীয়তায় পাঁরণত করিতে হইবে । অন্যপক্ষে বাধা বা দমননশীতি তাহা" 
দিকে যঃম্ধের বিরোধাই করিয়া তাঁলিবে। ফি্তু কিছুদিন হইতে মনে 
হইতেছে সরকার যেন চ্ির কাঁরয়া লইয্লাছেন যে দমনন?াতই যদ্ধকে 
আগ্যাইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা । এ. আই; সি, সি, আঁফসে থানাতল্লাস, ন্যাশনাল 
হেরাল্ডের জামন দাবৰ, ইউ-পি তে কয়েকজন কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তার সম্প্রতি 
হইয়াছে । ৩১শে মে হইতে ৬ই জুন এই ৭ দিনের মধ্যে কাগজের 
মোটামূটি ?হসাবে বাংলাদেশেই মোট ২২টি খানাতল্লালী, ২৬ জন গ্রেপ্তার, 
১ জন দণ্ডিত । শব্ধ, তাই নয়, এই যঃদ্ধের স্বপক্ষে প্রচারে ও আন্দোলনে 
বাহারা অগ্রণী তাহাদের উপরেও গত সপ্তাহে দমন ঘনীভুত হইয়াছে । ছাত্র 
ফেডারেশন অফিস সাচ* হইয়াছে, তিনজন ছাত্র কম্মণকে গ্রেপ্তার করা 
হইয্াছিল, ঢাকার জনযঃম্ধের কম্মাঁ 'জিতেন ঘোষকে ডোঁটাঁনউ করা 
হইয়াছে, “জনযচ্ধ” পাগ্ুকার উপর সরকারের সাবধানী পরোয়ানা জার 
হইয়াছে ।” 

'জনযদ্ধ* পান্ুকা সাধারণ মানুষের বাভন্ন সমস্যার কথা 'লখতো । 
যুদ্ধের সময় এক শ্রেণী অসৎ ব্যবসাক্নী, চোরা কারবারীর দল গোটা 
বাংলাদেশে দাভর্ষ এবং ঘরে ঘরে বস্ধের অভাব সূষ্টি করোঁছিল। 
জনয্ধ১৩ পান্রকা আগে থেকে সরকারকে সতর্ক করেছিল । জনযু্ধের 
সম্পাদকীল্ন লেখার কিছু অংশ হলো এই £ 

“চাষ; দর বাঁধ।ই যথেছ্ঠ নয় 

কলিকাতা ও শহরতলাঁতে সরকার চাউলের দর বাঁধয়া দিয়াছেন । 
১লা জুলাই হইতে দোকানীদের মোটা চাউল খনচ্া প্রাতি মণ ছ' টাকা 
চার আনা এবং মাঝাঁর ধরণের চাল ছ' টাকা বারো আনা 'হুসাবে বিনব়্ 
কারতে হইবে হুকুম হইপ্নাছে। কাঁলকাতা ও শহরতলাীতে এই হুকুম 
চাল হইবার পর দেখাদেখি মফঃস্বলেও কতৃপক্ষ খুব সম্ভব দর বাঁধিয়া 
দিতে থাকবেন । 

দর বাঁধিয়া দেওয়া বাংলা সরকারের এই প্রথম নয়। টিপি, লবণ, 
কেরোসিন, করলা প্রভৃতি অনেক 'জিনিষের দয় তাঁছারা ধরিয়া দিয়াছেন ইহা 
ভাল কথা । কিম্তু ধাঁধা দরে দোকান হইতে জানষ কিনিতে পাওয়া যায় 
কি?. বেপার ভাগ ক্ষেতেই পা যায় না ।** 


জনযংন্থ পরিকার নিয়াঘিতি ভাবে প্রকাশিত হতো পরীগশের হামলার 


১০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পান্রিকা 


কথা। কোথায় কোন দেশকর্মী+ শ্রামক ও ছান্রনেতার ওপর পযলশের হামলা 
হলো. তা' নিয়ে সংবাদ ছাপা হতো । বাঁকুড়ার একটি সংবাদ জনবদ্ধ১৪ 
কাগজে প্রকাশিত হয়োছল। সংবাদাট হলো এই £ 

ণাকিড়া 

গত ১৯শে জুলাই ছাত্র ফেডারেশনের সভাপাঁত কমরেড আঁজত 1ীসংহ 
ও সম্পাদক কমরেড শাশর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এবং বাঁকুড়া শ্রামক 
সংঘের আফসে পুলিস খানাতল্লাস কবে । ইহার ৫/৬ দিন আগে কমরেড 
উদয়ভান; ঘোবং নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী 
থানাতল্লাসী হয়। কোথাও কোন আপাত্তকর কাগজ পাওয়া যায় নাই । 
চ্ছানীয় পলিশ কতৃপক্ষ অথবা ক্যাসঘ্ট বিরোধী কমীঁদের হয়রাণ কাঁরয়া 
তাহাদের কাজে বাধা জদ্মাহতেছেন । 

জনযহ্ধ১৫ পাণ্রকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় £লখাব ?কছ? অংশ এখানে 
উল্লেখ কবা হলো £ 

'একবার আন্দোলন শাঁওশাল? কর 

বর্ধা শেষ হইয়া আসল । কফ্যাসিস্ট আক্রমণ আসম । কিন্তু আমলা- 
তদ্বেব সে দিকে হংশ নাই । ক্রোধে অন্ধ আমলাতন্ত্ তাহার তুণের শেষ 
হাতিরাব জনসাধাবণের উপব হানিয়াছে। ঘুণে-ধরা সাম্রাজ্যবাদ আজও 
তাহাব পবাণো হাতিয়ার--ভেদনীতি ও দমননীতির জোরেই দেশ শাসন 
কারতে চান্স । দেশের দয়।রে যে ফ্যাসিম্ট দসন্য দাঁড়াইয়া সোঁদকে তাহার 
লক্ষ্য নাই | 

“বান বাংলা, ছিল সাপ্তাহক পান্নকা। সম্পাদক £ জাঁবনলাল 
চট্টোপাধ্যায়, পারচালক সম্পাদক £ই সদানল্দ বন্দ্যোপাধ্যায় । মদ্রাকর ও 
প্রকাশক £ ক্ষিতাঁশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি, এম, এইচ, প্রেস, ২১৬ বহঃবাজার 
স্ট্রীট, কলকাতা । কাগজের প্রতি সংখ্যার দাম ছিল--তিন পয়সা । ওয় 
বর্ধ, ৫০শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়োছল--২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ সাল । 
রাবার, ৬ই পৌষ, ৯৩৪৮ সাল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, “নবীন 
বাংলা; পান্রকায় 'বাভিল্ন সংখ্যায় ছাপা হতো মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কথা এবং 
র্যাডক্যাল পার্টির সংবাদ । 

“জনতা; ছিল সাপ্তাহিক পান্কা । নলম্পাদঙ্ক $ হরিকুমার চক্রবতাঁ । 
কাজ ছাপা হতো আর্ট প্রেস, ২০ ব্রিটিশ হীশ্ডিগ়্ান প্রীট। কলকাতা । 
কাগজের আফনের ঠিকানা ছিল---১৫ বাঁঞ্কম চ্যাটাজা" স্ট্রীট, কলকাতা । 
কাজ প্রাতি সংখ্যার দাম ছিল- এক আনা । ৩য় বধ” ৪৭শ সংখ্যা, 
রাঁববার, ১৫ই মাঘ, ১৩৬৯, ৯৬শে জান্লারী ১৯৪৫ গালের মংখ্যায় 
ছাপা হয়োছল £ নোগ্বাই পাঁরফজ্পনার খর অংশ সম্বন্ধে মানবেল্গনাথের 
আঁভিত ও জন্যান্য গেখা । 


কয়েকটি রাজনীতি ও সংস্কৃতিমূলক পন্র-পাশ্রকা ৯১ 


জনতা ১৬ পািকায় প্রকাশিত একাঁট লেখার কিছ অংশ এখানে উল্লেখ 
করা হলোঃ 

'আমরা পরাধীন জাতি, তাই স্বাধীনতা পাওয়াই আমাদের সমসা 
এ কথা সবাই বলে । সত্যই স্বাধীনতা কি করে লাভ করা যায় এ নিয়ে 
সভা-সমিতিতে বাক'বিতগ্ডার আর অল্ত নাই । দলবদ্ধ ভাবে এই স্বাধীনতা 
পাবার জন্য চেষ্টা চলছে আজ ২৫ বছর। কত বরেণ্য নেতা কত রুকম 
করেই না এই স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে আসছেন । দেশবাসী, সগ্রদ্ধ 
অন্তরে সে সব বাণাঁর নিগৃঢ় তাপ খতটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে 
তার যথাথ” অর্থ বাঁদ করা যায় তবে নিভ“য়ে বলা যায় যে, বিদেশী-বদ্বেষ 
প্রচারই তার মুখ্য উদ্দেশ্য । দেশভন্তির মূল্য ততখানিই ধাযয হয় বতথান 
এই বিদেশ বিদ্বেষ প্রচ।র সাফল্য লাভ করে । সেজন্য স্বাধানতা বলতে 
মুখ্যতঃ এই বিদেশীর অধীনতা পাশ হতেই যে মাযন্ত বোঝায় তা বলাই 
বাহুল্য । আজ ২৫ বছর ধরে আমাদের নেতাদের কাছ থেকে আমরা এই 
[শক্ষাই পেয়ে এসোছি। কারণ আমরা আজ ঠিক বুঝে ফেলোছ যে আমাদ্বে 
সব্বীবধ দঃখ-দৈনোর মূলেই ররেছে বিদেশির অধানতা । 

পরাধীনতা আমাদের দ?খ-দৈন্যের একটা মন্ত ঝড় কারণ তাতে কোনও 
সন্দেহ নাই । রাম্ট্রশন্ডিহীন জাতি মানব-সমাজে জাতি বলে বিবোচত 
হয় না। জথৎসভায় পদ-ময্যাদায় হখনস্তরে তাদের স্থান । কারণ মনযষ্যাচিত 
গুণ গাঁরমায় হীন না হলে কোন জাত পরাধীন হতে পারে না, ইহা স্বতঃ- 
[সিদ্ধ । সেজন্য পরাধীনতা হীনতাব লক্ষণ। ীকণ্তু পরাধীনতাই যে 
আমাদের দঃখ-টদন্যের একমান্র কারণ এ কথা বলতে একটু মনে দ্বিধা আলে । 
সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই কি এমন কিছ? প্রচ্ছন্ন নাই যা বহাল রেখে 
সমাজের মধ্যে যূগে যৃগ্ধে দঃখ-দৈনে)র পাষাণ ভার ক্রমেই বুদ্ধি করে তোলা 
হচ্ছে? আমাদের রাল্টুশন্ত আজ বিদেশী ইংরাজের কবলথত । সেই 
পরহস্তগত রাশ্ট্রশা্কে উদ্ধার করাই ফি আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরম 
লক্ষ্য? সমাজ-জীবনের শ্রেষ্ঠ শান্ত রাষ্ট্রগন্তি ; এই শান্ত সংহত ও স্মানিয়ন্মিত 
হয়ে রাষ্ট্রের রূপেই দেখা দেয় । বিদেশীর হস্ত থেকে শান্তলাভ করাই কি 
একমাত্র উদ্দেশ্য ? শান্তলাভের জন্যই কেহ শন্তিলাভে প্রয়াসী হয় না, যাঁদি 
না সেই শান্তকে লাভ করে জাবনের প্রয়োঙ্জনে লাশ্বানোর প্রয়োজন থাকে। 
নিজ্প্রয়োজনে শন্তিলাভ করবার প্রচেষ্টা কোনও মন[ধ্য-সমাজ কোন দিন বরে 
নাই। জাঁবনের প্রয়োজন সাধন করতে সত্যই শক্তির প্রয়োজন । ভারত 
আজ রাশ্টশান্তহশন ১ সমগ্র ভারত-সমাজের প্রয়োজনেই আজ সেই পরহশ্তগত 
রান্শান্তকে উদ্ধারের জন্য এত আয়োজন, এত আন্দোলন, এভ ত্যা্ধ। এত, 
নির্যাতন ভোগ । তা না হলে ভ সবই পণ্ডল্রম ও স্বই ভচ্মে ঘাঁ ঢালা 


৪২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংল। প্র-গান্রক। 


গ্রসঙগ পঞ্জণ 
১। জরণি, ১ম বধ ১ম সংখা, ২২শে আগণ্ট ১৯৪১ । 
২। এ এঁ ৩য় সংখ্যা ৫&ই €সঞ্টেম্বব ১৯৪৯1 
৩। এ এ ৮ম সংখ্যা ১৭ই অহৌবব ১৯৪১ । 
৪ | মঞজফ্‌ফর আহমদ, কাজ” নজবুল ইসলাম  গ্মহতি কণা গ, ৭২1 


&। এ পূকে ডীল্লাখত গ্রপ্থ, গ2 ৯০২। 
৬1 এ এ 
৪ | এ এ শু ৪৬১। 


৮ । খোন্দকার আবদুল খালেক, এক শত'খ্দী, আমাদের ব্ধাধীনত। সংগ্রামের 
ধারা সম্বালত হশবে বাংলাব ধাবাবাহক জীবন কাহিনী ঢোকা, ১৩৬৯ । 
৯। খোন্দক।ব আবদুল খালেক, পৃবে' ভীন্লাখিত গ্রণ্থ। 
১০ | €0101110101)217 96102101815, 7100 99218 01 00101001815 71655. 
১১ । জনযদ্ধ, ১ম বষ গু সংখ)া ১৬ই মে ১৯৪২, ওরা জ্যিত১, ১৯৪৯ । 


১২। এ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বধবা, ১০ই জুন ১৯১৪২, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ 
১৩৪৯ । 

১৩। এ ১ম স“থ. ১লা জুলাই ১৯৪২, ১৬ই আযাঢ় ১৩৪৯ । 

১৪। এ ১৫শ সংখ্য। ১২ই আগম্ট ১৯৪২, ২৭শে শ্রাবণ 
১৩৪৯ । 

১৫ । এ ৯২শ সংখা। ৩০শৈ সেপ্টেম্বর ১১৪২, ১৩ই আগষ্ট, 
১৩৪৯ । 


১৬ । জনতা, ৩য় বধ ৪২ সংখা! বাঁধিবায়, ১৭ই অগ্রহাযণ ১৩৬৯, ওরা 
[ডসেম্বব ১৯55 । 


৯ বাংলা পত্র-পন্রিক। পাঁরচাজনায় বজগনার? 


খ্যাতনামা লেখক যোগেশচন্দ্র বাথল১ লিখেছেন £ 

'ভারতবষের স্বাধীনতা-্আন্দোলনে বঙ্গনারীর কৃতিত্ব অসাধারণ । 
তাঁহারা প্রথমে প্রকাশ্যভাংত পক্ষের সঙ্গে রাজনীতিতে যোগ দেন নাই বটে, 
1কন্তু নিরালায় বাঁসয়া নানাভাবে ইহার রসদ জোগ্বাইতে সচেষ্ট ?ছলেন । 

যোগেশচন্দ্র বাগল২ আরও উল্লেখ করেছেন 8 “বাটিশরাজ তিলে তিলে 
এদেশবাসীদের অকথাভাবে শোষণ করিতোঁছিলেন, শ্াসনেও তাহাদের 
অনাচার প্রকট হইয়া পাঁড়তোঁছল। এই পুঞজাভুত অনাচার ও শোষণের 
গবরঃজ্ধে র্শীক্ষিত' সমাজ যে সার্থক আজ্দোলন পাঁরচালনা করিতে আরম্ভ 
ফাঁরয়া গেন ভাহাডে একাল্তিকভাবে সাহাধা করেন । 


বাংলা পন্র-পান্রকা পারচালনায় বঙ্গনারা ১৩ 


দেশের উচ্চ বিত্ত সমাজের অনেক মেয়েরা ঘরে থেকে দেশকমাঁদের 
নানাভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহত করেছিলেন। কিন্তু বাভন্ন 
সময়ে বহু আঁদবাসা মেয়েরা পুরুষদের পাশে টাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 
আঁদবাসা মেয়েরা বিভিশ্ল আন্দোলনে পুরুযদ্বে সঙ্গে তীর-ধন্‌ক নিয়ে 
বোঁরয়ে পড়োছলেন অত্যাচারীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে । আমাদের 
আলোচনার বিষয় বাংলা পন্র-পন্রিকা পরিচালনায় বঙ্গনারী। এই কারণে 
আদিবাসী মেয়েদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের বিষয়ে ফিরে আসা যাক । 

স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানূষকে ইংরেজের (বিরদ্ধে নিয়ে যাওয়া, 
আর এক 'দিকে সামাজিক ব্যাপারে নানাভাবে দেশবাসীর স্বদেশী মনোভাব 
গড়ে তোলার জন্য বঙ্গনারীর দান কম নয় । বিভিত্র সমম্ন বাংলার মাহলা 
কবি, সাহাত্যিক ও রাজনৈতিক কমাঁরা পন্র-্পান্রকা বের করেছিলেন । এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯২৩-২৪ সালে, ৯ নং সাঁতারাম ঘোষ 
স্ট্রীট, কলকাতা থেকে বন্দেমাতরম” দৌনক বাংলা সংবাদ প্র প্রকাশিত 
হয়েছিল । এই কাগজ প্রায় এক হাজার ছাপা হতো। শ্রীমতাঁ হেমপ্রভা ম্জমদার 
এই কাগজ বের করতেন । 

প্রায় ওই সময় কলকাতার ২৫ নং বাদড়বাগ্ান লেন থেকে প্রকাশিত 
হতো বাংলা দৌনক সংবাদপন্র--বঙ্গনারী” | প্রেসের নামও ছিল 'বঙ্গনারা 
প্রেস' ৷ বঙ্গনারী পরিচালনা করতেন শ্রীমতাঁ মনোরমা মজুমদার । এই 
কাজ মান্র তিনশো ছাপা হতো । 

১৯২৪ সালে উত্তর কঙ্গকাতার ৬৫ নং সারপেনটাইন লেনের--ক্যালকাটা 
প্রশ্টিং ওয়াক থেকে ছাপা হতো--নবভারত পান্ুকা” । নবভারত ছিল 
মাঁসক কাথজ । এই কাজের সঙ্গে জাড়ত ছিলেন শ্রীমতা কফৃলনালনণ 
রায়চৌধুরী | শ্রীমতী রায়চৌধূরীর বাড়ির ঠিকানা ছিল--২১০/৫ 
কর্ণওয়ালশ গ্্রীট, কলকাতা । 

কমলা দাশগ,প্তা'* লিখেছেন £ 

“যাসম্তী দেবীকে গ্রেপ্তায়ের গাদন পরেই ১০ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তাব্র করা 
হয় দেশবন্ধূকে । দেশবস্ধুর গ্রেপ্তারের পর “বাঙলার কথা” পাঁতরকা বাসল্তাঁ 
দেবাঁকেই সম্পাদনা করতে হয় ।' 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'বাঙ্গলার কথা” প্রকাশিত হতো 
৭ নং ভবান' দত্ত জেন, কলকাতা থেকে। কাগজ ছাপা হতো- মেটকাফ 
প্রেস, ৭৯ নং বলরাম দে চ্রীট, বল্পকাতভা। এই কাজ নিয়ে আগেও উল্লেখ 
করা হয়েছে । তব? আবার উল্লেখ করা হলো । 

“বাঙ্গলার কথা, প্রথম ভাগ, ৯২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ৮ই পৌঁধ 
১৩২৮, ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ পাল। কাগজ গ্রাতি সংখ্যার দাম ছিল"এক 
জামা। এই সংখ্যার বা্পাদিকা ৪ শ্রীমতী বাসন্তী দেবা । 


৯১৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পরস্পন্রিকা 


কমলা দাশগ্তাঃ লিখেছেন £ 

*১৯৩০ সালে লালা নাগের সম্পাদনায় “জয়শ্রী” নামে মহিলাদের একাটি 
মূখপন্ণ রবীন্দ্রনাথের আশীবাণী নিয়ে প্রকাশিত হয়। এট মাঁহলাদের 
দ্বারাই পাঁরচালত 'ছিল এবং এব লেখকগ্োচ্ঠীও গ্াঠত 'ছিল প্রধানতঃ 
মাহলাদেব ক্বারাই । 

বাঁভন্ব সমধে “জয়শ্রী” সম্পারদিকা ছিলেন £ লশলা নাগ বোয়)--বৈশাখ 
১৩৩৮- চৈত্র ১৯৩৩৮ ১ আষাঢ ১৩৪৫- চৈত্র ১৩৪৮ ; ফাল্গুন ১৩৫৩-- 
মাঘ ১৩৫৬ ; বৈশাখ ১৩৬৭-১৩৬১৯ পর্যন্ত । 

শকুন্তলা দেবী (রায় )--বৈশাখ--১৩৩৯--আম্বন ১৩৪০ পর্যন্ত ৷ 

বীণাপাণি বার--কাঁতিক ১৩৪০--চৈন্র--১৩৪০ প্যণ্ত। 

উধারাণী ধায়--বৈশাখ--১৩৪১- চৈত্র--১৩৪২ পষন্তি। 

(লালা নাগ জেলে ছিলেন সে সময়ে এরা তিনজন সম্পাঁদকা 
ছিলেন । ) 

বৈশাখ--১৩৪৩-জ্যৈঠ ১৩৪৫ পর্যন্ত এবং বৈশাখ ১৩৪১৯--মাঘ 
১৩৬৩ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক জয়ন্্রী প্রচাব বন্ধ ছিল। 

মান্দরা' পান্নিকার প্রথম সম্পাদিকা শ্রীমতাঁ কমলা ( চট্রোপাধ্যা ) 
মখোপাধ্যায়েব কাছে শুনেছি £ মন্দিরা পত্রিকা প্রকাশিত হয়োছল গ্রীমতাঁ 
কল্যাণী (দাস) ভট্টাচার্য'এর চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে । শ্রীমতাঁ কল্যাণা 
ভট্টাচার্য কটকে জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা--বেণীমাধব দাস, মাতা সরলা 
দান? ছোট ভগ্মী বীণা দাস। পপিতৃভাম-চট্টগ্রাম । ভারতেব স্বাধীনতা 
আন্দোলনে এই পারবারের দান িবাট । কমলা ( ১ট্োপাধ্যায় ) মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিকা হয়েছিল, ১৯৩৮ সালে । মন্দিরা মাসিক পত্রিকা বৃপে প্রকাশিত 
হতো। কাগজ ছাপা হতো--কলকাতার শ্রীসরস্যতা প্রেস থেকে । প্রায় 
এক বছব 'তাঁন সম্পাদিকা ছিলেন । হ্যারসন রোডে একটি বাঁড়র 
দোতলায় কাগজের আঁফস হয়োছল। কমলা দেবী আরও জানিয়েছিলেন, 
কল্যাণ? ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন দলমত নাবশেষে সকল মেয়েদের কাগজরংপে 
যেন 'মান্দরা” প্রক।শিত হয় । 

মান্দরা প্রসঙ্গে কমলা দাশগ্যপ্তা* লিখেছেন £ 

*১৯৩৮ সালের এপ্রল মাসে (বাংলা ১৩৪৫ সালের ৯লা বৈশাখ ) 
[তান মাহলা রাজনোতিক কমীরদের মুখপত্র “মান্দিরা" প্রকাশ করেন। এই 
পান্রকাতে তান নিজে সম্পাদিকার পদ গ্রহথ না করলেও, পাকা প্রাতত্ঠার 
প্রারম্ভিক সমস্ত দংগঠনই তান কয়েন । 

কমলা দাশখ্ি*খ আরও উল্লেখ করেছেন £ 'মান্দরা মাসিক পাকার 
লম্পাদকা ছিলেন ঃ কমলা চয়টা্ী-্বৈশাখ ৯৩৪৬ থেকে কাক 
৯৩৪৫ গধদ্তি। কমলা দাশবব--অগ্লহারণ ৯৩৪৫ থেকে ভ্রাবগ--১৩৪৯ $ 


ঈবাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রামের দাট সংবাদ পর ৯& 


পৌষ ১৩৪২ থেকে চৈত্র ১৩৫৪ পর্যক্ত ; স্নেহঙলতা সেন--ভাদ্রু ১৩৪৯ থেকে 
অগ্রহায়ণ ১৩৫২ পর্যন্ত ।, 

কমলা দাশগ্যপ্তা* ভারতের মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মেয়েদের কথা বলতে 
গিয়ে উল্লেখ করেছেন কয়েকটি সামায়ক পরের কথা £ 

“এদেশের নারাঁ তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ | শান্তি, সুনীতি 
ম্যাজিন্ট্েট স্টিভেন্সকে নিহত করেছেন । বাঁণা দাস কলিকাতা সেনেট হলে 
গভর্ণর জ্যাকসনকে গুলা করেছেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার শহাঁদ হয়েছেন । 
ওঁদকে “বেণ,”+ ক্বাধাঁনতা পান্রুকা” এবং “চলার পথে” প্রভৃতি পস্তক বিপ্লবের 
পথে আত্মাহযাত দেবার জন্য যব বাংলাকে আহ্বান জানাচ্ছিল। সেই আহবান 
সেই যুগে তরুণ তরুণীদের "চিত্তে বার বার ধ্ানত হচ্ছিল ।, 

কমলা দাশগপ্ত৮, কমলা ( চট্োপাধ্যায়) মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে 
1লখেছেন--'কমলা ঢট্রোপাধ্যানন ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত হিজলণ 
ও অন্যান্য জেলে রাজবন্দী ছিলেন। তিনি ময়মনাসংহের যন্খাল্তর 
বপ্লবীদলের বাশষ্ট কমা ছিলেন । 

সেকালের আর একাঁট নামকরা সাঁচ্্ন মাসিক পন্র-- বিঙ্গলক্ষী? । এই 
কাগজের সম্পাঁদকা 'ছিলেন-_ হেমলতা দেবা । কাগজ ছাপা হতো--ক্লাসিক 
প্রেস, ২১, পটুক্লাটোলা লেন*' কলকাতা । ক।গজ প্রকাশিত হতো--৬০বি 
[মিজাঁপ;র স্ট্রীট, কলকাতা থেকে । কাণ্বজ প্রাতি সংখ্যার দাম ছিল--চার 
আনা। 'বঙ্গলক্ষ7ী” কাগজে বিভিন্ন সময়ে লিখতেন ৪ রবাম্দ্ুনাথ 
ঠাকুর, সরোজনালনণ দত্ত, মায়া বস; লেডা নরঃপমা সিংহ, শিবরতন মিন, 
পারমল গোস্বামী, শাদ্তি পাল, মনজ সবাঁধিকারী, বদ্দেআলী মিয়া, 
ফা্গনী মুখোপাধ্যায় মোহিতলাল মজুমদার, লাতিকা ঘোষ, আঁখল নিয়োগ, 
হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়, ড্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাস নাথ, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নির্‌পমা দেবা, প্রিয়দ্বদা দেবা, শাল্তা দেবী এবং 
আরও অনেকে! 

বঙ্গলক্ষমী কাগজে 'বাভন্ন স্থানের মাঁহলা সামতির সংবাদ ছাপা হতো । 

লাবণ্যগ্রভা দত্ত বাঁভ সময়ে স্বদেশী ইহ্ত্রাহার প্রকাশিত কয়োছিলেন। 
ইন্তাহার প্রকাশিত করার আগে কোন রকম সরকায়ী নিদেশ গ্রহণ করতেন না। 
'দেশবাসার প্রাত নিবেদন' একটি ইস্তাহার লাবণাাপ্রভা দত্ত প্রকাশিত করেন । 
এই ইন্তাহার প্রকাশিত হয়োছল ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কাঁমাঁটর গক্ষ 
থেকে। ১৯৩২ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক ইহা নিষিষ্খ ইষ্তাহার 
রুপে ঘোষিত হয়েছিল । 


৯৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পন্রিকা 


প্রসজগপঞ্জী 


১। যোগেশচন্দু বাগল, জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারণ, ভূমিকা । 
২। যোগেশচন্দু বাগল, প্‌বে" উল্লিখিত বই, ভূমিকা । 

৩। কমল, দশগনপ্ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী পচ্ঠা ৪৯ । 
৪ 1 কগলা দাশগুপ্ত পূবে উল্লিখিত বই, পৃচ্ঠা ৮৪ 


& | কমলা দাশগপ্ু এঁ পচ্ঠা ৯৩ 

৬। কমলা দাশগৎপ্ন এঁ পঞ্ঠা ১২৩ 
৭। কমলা দাশগবপ্ন এ পূচ্ঠা ১৩৭ 
৮! কমলা দাশগুপু এ পজ্ঠঞা ২০৭৮ 


১০ 1 পন্র-পান্রকা স্বাধশনতার ইাতহাগ রচনার দাঁলল 


বিভিন্ন সময়ে গোটা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতা মান্দোলনেখ 
ঝড় বরে গেছে । ওই সব রাজনোতক ঝড়ের আঘাতে শাশ্তশালী ইংরেজ 
সরকারের বিরাট শান্তকেও নাড়া দিয়েছিল । বারে বারে ঝড়ের মতো জেগে 
উঠেছিল দেশের মানূঘ । বঙ্গভঙ্গ বিরোধাঁ আন্দোলনের মধ্যে এক নতুন 
ধরনের জাগরণ দেখা দিরোছল । জাগরণের প্রভাব পড়েছিল বাংলা কাব্যে, 
সাহত্যে, সংবাদপত্রে । ওই সময় অসংখ্য স্বদেশী গ্বান রচিত হয়েছিল 
তারপর শহর হলো বিপ্লবী-আন্দোলন । বিপ্রবাদের বোমার কারখানা 
্াপনের ভেতর দিয়ে সশগ্প বিদ্রোহের দিকে যব সমাজকে আকৃষ্ট করোছল 
বেশী করে। একাঁদকে অসহযোগ আন্দোলন অপরাদকে আইন অমান্য 
আদ্দোলনের সময় শুরু হয়েছিল দেশের 'দিকে 1দকে স্বদেশী ডাকাতি । 
সে দিনের 'বপ্রবীরা অনেক হত্যা মামলায় জড়িয়ে পড়োছিলেন । এখানে 
কয়েকটি মামলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । যেমন £ চাঁদপ্র পালিশ 
সাব-্ইন:স্পেক্রর হত্যা মামলা ( ন্রিপনরা ), আশানলল্লা হত্যা মামলা € চট্টগ্রাম ), 
ওয়াটসন হত্যান্প্রচেন্টা মামলা (কলকাতা ), কর্ণ ওয়ালশ স্ট্রীট গল চালনা 
মামলা ( ক্গকাতা ), গ্রাগরণ হত্যা প্রচেষ্টা মামলা €ঢাকা ), বার্জ হত্যা 
মামলা ( মৌদন+প্‌র ), আল্তঃপ্রাদোৌশক বডষল্ম মামলা ( কলকাতা ), টিটাগড় 
ষড়বন্ত মামলা (২৪ পরগণা ) হিলি বড়বন্ত মামলা (দিনাজপুর ), 
চরম্থরিক্সা ডাফ-লুঠের মামলা (করিদপর ), আর্মোনয়ান স্পীট মামলা 
( কলকাতা ), কুমিল্লা গপ্রেচর হত্যার যডষন্ত ও ইটাখোলা দ্েনস্পঠ মামলা, 


পন্র-পন্রিকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দাঁলল ৯৪. 


ঢাকা গুগুচর হত্যা মামলা, ফরিদপুর গোয়েন্দা পালিশ হত্যা মামলা, গভর্ণর 
হত্যা মামলা (লেবং-দার্জলিং ) দাসপু্‌র দারোম্া হত্যা মামলা 
€ নেদিনীপৃর ), রংপুর ষড়যন্ত্র মামলা, বাথুরা বড়যন্ম মামলা (চট্রগ্রাম ), 
চট্টগ্রাম গ্বঃপ্তচর হত্যা প্রচেষ্টা মামলা, বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন 
ভঙ্গের মামলা (চট্টগ্রাম ), মেছুক্লাবাজার বোমাব মামলা (কলকাতা), 
এ বকম আবও অনেক ম।মলা সেদিন হয়েছিল । এই সব ঘটনা ও মামলার 
জন্য ইংবেজ শাসব"দর ঘুম কেড়ে নিয়োছলেন 7লাদনেদ বিপ্লবীলা । বিভিন্ন 
আন্দোলনে অসংখ্য দেশ-প্রেমিকলা প্রাণ পিয়েছিল্েন। এই সব ঘটনাব 
ংবাদ সংগ্রহ করান জন্য 1বশেবভাবে প্রয়োজন সোঁদনের পশ-পতিকা । 
প্র-পান্রকা স্বাধীনতা আন্দোলনে ইতহাস রচনার দিল । 

[বপ্রববাদ কি ভাবে গোটা বাংলাহ [দহ] দিয়েছিল ওই প্রসঙ্গে আলাচল। 
করেছেন ডর ভুপেন্দ্রন।থ দশ | 

ড্র ভূপেণ্দ্রনাথ দত্তেব ১ লেঙ্খাব িছ* অংশ হলো এই £ 

'স্বণ।নতা আন্দোলনের উৎপাত্ত 

বাঙ্গালার বিপ্রবপল্থা জনকতক আঁশক্ষিত বা তদ্ধণশাশত যুবকদের 
চুর্জৃগের দ্বারা সাঘ্টি হয় নাই। ববিপ্লববাদেহ ইতিহাসের উৎপাণ্তর বথ। 
জানতে হইলে, বাঙ্গালার [বিগত ৮০ বৎসরের ইত্হাদ্দের চচ্চা কারতে 
হইবে । বাঙ্গালার 'বপ্লববাদের ই'তহাস বত“মান বাঙ্জগালার ২1তহছ হইতে 
বাদ দেওয়া যায় নাঃ কারণ ইহা €%০০ নহে । ইহা বঙ্গের জাতীর 
ইতিহাসের ন্রুমবিকাশের একটি শ্তর মান্র। (১) রমগোপাল ঘোষের সময় 
(নব্য বঙ্গের) ইয়ং বেঙ্গলের অভুযদয় | তৎপয়ে রাক্ষনমাজের আ!বভবি ও 
বঙ্গীয় হিন্দঃসমাজের চিন্তার উপর তাহার প্রভাব ;£ রাজনারায়ণ বসংর 
(২) বৈপ্লাবক মত ও নবগোপাল 'মন্রের জাতীয় ধা হিম্দখমহামেলা, €৩) 
“নেশানেল পেপারের” সংস্থাগনা % *নেশানেল থিয়েটার” স্বদেশ ঠেমমুলক 
নাটকসমূহের অভিনয় ; তৎপরে 'হম্দধর্ম পৃনরুখখানকারীদের তভুযদয় ; 
বাঁঞ্কমচন্দ্র' ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় যোগেস্টুনাথ বিদ্যাভূযণ 
প্রভীতর বৈপ্লাবক চেষ্টা ও তদনহসারে হহখলীর চাঁর'দকে লাঠিখেলার আখড়া 
্াপন। % শিবনাথ শাস্মীর দেশসেবার উদ্যম, সংরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আনগ্দমোহন বসুর বৈপ্রবিক প্রচেষ্টা ও “জুডেষ্টস: এসোসিয়েশান” 
্ছাপনা ও শেষে “ইপ্ডয়ান এসোঁসিয়েশান” ও কংগ্রেসের কারা; 
শাশরকুমার ঘোষের বৈপ্লাঁবক কজপনা-জঞ্পনা ; তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের 
আক্রমণশীল হিন্দুধর্মের (4১51:55915৩ 171)01908) মতবাদ এবং শেষে 
বিপ্রবধাদীদের দলম্থাপনা ও কম্ম--এই গান বাঙ্গালার জাতীর জাঁবনের 
রমাঁবকাশের পরপর শুর ॥” 

১৯০৬ সালে বিপ্লব'দের মখস্যর 'বুখাল্তর' প্রকাশিত হয়োছিল । একথা 


হ 


৯৮ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্রিকা 


আগে আলোচনা করা, হয়েছে । তারপর থেকে শুর হলো সশস্ত্র বিপ্লবের 
জয্নগ্বান। বিপ্লবী সাংবাদিকরা ইংরেজ সরকারের বিরদ্ধে লিখতে শহর 
করলেন। বিপ্লবী কারা বোরয়ে পড়লেন বোমা আর পিস্তল নায়। 
গড়ে উঠেছিল কলকাতায় ম্রারীপৃকুরে সশস্ত্র বিপ্লবের ঘাঁটি । যুলার 
সাহেবকে হত্যার জন্য বিপ্লবীরা আন্রমণ করোছলেন ৷ ঢাকার ম্যাজিস্টেট 
আলেনকে গুলী করোছিলেন বিপ্লবীরা । এরকম বহ ঘটনা ঘটেছিল 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় । যতীশ্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তর সহ- 
করা বালেমববে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হঠেছিলেন। ১৯৩০ সালে 
সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাথারের অস্ত লুটের এক অঘটননয় কাজ 
করেছিলেন 'ব্প্লবীরা । তার পর তাঁরা করলেন যুদ্ধ । অনেক বিপ্লবী 
যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন । সন্ত্রাসবাদীর পথ বহ« দেশবর্সঁর মনে দাগ 
কেটোছল । সোদন অনেকে মনে করতেন যে সম্পাসবাদের মধ্য দিয়ে 
ণবদেশীর অত্যাচার দৃব হবে । পরাধীনতার শ.ঞ্খল থেকে দেশবাসী মাত্তি 
পাবে। 1বপ্ত তা” সধ্ল হয় ীন। সোঁদনেব সম্প্রাসবাদ সম্বন্ধে বারখদ্দ্রকুমার 
ঘোষ২ গলখেছেন £ কিছু অংশ হলো এই £ 

“সল্লাসবাদীরা তর্ক তুলে বলতে পারেন যে, তাঁদের পন্থাকে সম্ভাসবাদ 
নাম দেওয়া শাসকদের রাগের কথা £ আসলে তাঁরা বিপ্লববাদ", তাঁদের আছে 
সংস্পজ্ট পথ ও প্রোগ্রাম, এলোমেলো ধ্বংসের দৃত সন্পাসবাদী তাঁরা নন। 
বেশ তো, আমার পর্ব সহ্বান্রী বল্ধধদের যাঁরা বন্দীশালায় আজ ব্যর্থতার 
মাঝে জীবুনর লহরী গ্লুনছেন আর যাঁরা পালিয়ে বনে বাদাড়ে আছেন, 
তাঁদের যে কেউ আমাকে বধঝয়ে দিন, যে, স্বরাজ-লাভের সংস্পন্ট সংগ্মম 
পন্থা ধরে দেশে তাঁরা একতাবদ্ধ সংহত এক দল গড়তে আজও পেরেছেন । 
আমরা যুগান্তরের দল গ্ৰোড়ায় ছোট হলেও সংহত এক প্রাণ এমান 
একট দল গড়ে সস্পষ্ট প্রোগ্রাম নিয়ে দাঁড়িয়োছলাম । ঘটনাচক্রে এবং 
অসম্ভব বলে তা” টিকে নাই, দেশের শধহ আংশিক জাগরণ এনে 'নিভে 
গিয়েছিল । তখন থা” হয় নাই, এখন তা” আরও অসম্ভব ।, 

দৌনক বসমতাঁ, ১৬৬ নং বহ-বাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
হতো। ১৯২০ সালে ইংরেজ সরকার একটি লেখা ছাপার জন্য সতর্ক 
করে দেয়। 

“জনসেবক' ছিল মাসিক পাকা । এই পান্রকা ১৯২৪ গালে ৫ নং 
সাঁকয়া স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন 
শৈলেশনাথ [বশী । এই মাসিক পত্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা 
ছাপা হতো । 

কাঙাল” ছিল সাপ্তাহক পান্নকা। সম্পাদক- খম্দকার নাঞ্িরুন্দিন 
আহম্মদ, পাংশা, জেল্সা ঃ8 ফারদপর। 


পন্র-পারিকা স্বাধাঁনতার ইতিহাস রচনার দালল ৯৯ 


'খুলনাবাণ+” ?ছল সাপ্তাহিক পান্ুকা। সম্পাদক-নভোলানাথ সমন । 
খুলনা থেকে এই কাগজ প্রকাশত হতো । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, এক সময় এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
১৯১১ সালে বাজদ্রোহ কাঁবতা লেখার জন্য গোপালচণ্দ্র মুখোপাধ্যাপলের 
একশো টাকা অর্থদণ্ড হয়েছিল। 

'নবসংঘ" (সাপ্তাহক ), প্রকাশিত হতো চন্দননগ্ধর (হুগলী ) থেকে। 
সম্পাদক ছিলেন অরুণচন্দ্র দত্ত । এই পন্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন 
মোতিলাল রায় । 

বাংলা ১৩৮২ সালে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তাঁরথে দেশপ্রোমক লেখক ও 
সাংবাদিক বিধৃভূষণ বস জন্গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 
বিধৃভূষণ বসব আগ্নিবষণ্+ লেখনী চেকালেব স্বাধীনতা »ংগ্রামীদের প্রেরণা 
দিযোছল । ১৯০৯ সালে বিধ্‌ভূষণকে 'প্রাতিকার নামে একথানি রাজনৈতিক 
গঞ্প লেখার জন্য বাজদ্রোহের আঁযোগে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ্ব করতে 
হযোছল। তাঁর অসংখ। কাঁবতা, গান, গ্রতপ ও অন্যান্য রচনা এক ময় অতাল্ত 
জনাপ্রয় ছিল। বিদেশ? শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মৃন্ত করার জন্য 
1তান স্ব।ধ।নতা আন্দোলন নিয়ে বহ, গান ও উপন্যাস লিখেছিলেন । 

সেকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা ছিলেন কর্ণধার, তাঁদের অনেকের 
সঙ্গে বিধুভুযণ বসব ঘাঁনষ্ঠ ভাবে পরিচয় ছিল। তিন রাঘ্্রপ্থর? 
সংবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভীক তেজস্বী সাংবাদিক ও কর্মনায়ক ভদ্ধ- 
বান্ধব উপাধ্যায়ঃ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের ঈহকমী” ছিলেন। 

বঙ্গচ্ছেদ সরকার ভাবে যে দিন কার্যকরা হয়েছিল অথাৎ ১৬ অক্টোবর 
১৯০৫ সাল অর্থাং ৩০শে আধিবন ১৩১২ সাল। এই কারণে সেকালে 
৩০শে আ্বন স্মরণাঁয় আন্দোলনের দিন হিসাবে গণ্য হতো । রাখা 
বন্ধনের দ্বারা এই দিনটি উদযাপিত করা হত। অনেকে সেদিন অরগ্ধনও 
করতেন। সোঁদন সারা বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক ভাবে 
চলাছল । গ্রামে-শহরে-বন্দরে-রেল স্টেশনে বিলাতী কণ্ধ ও অন্যান্য 
সামগ্রী বর্জনের জন্য দেশঝমারা প্রচারে নেমেছিলেন । পূর্ববঙ্গ--আস।ম 
তখন পৃথক প্রদেশ । স্যার ব্যামফঈলংড ফুলার নতুন প্রদেশে ছোটলাট হয়ে 
দোরন্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করাছিলেন। তাঁর আদেশে প্রকাশ্য শ্থলে 
“ন্দেমাতরমঃ ধ্বনি উচ্চারণ পর্যন্ত নাষদ্ধ হয়োছিল। বিধনভুষণ ওই 
সময় গান লিখেছিলেন £ 

ফুলার আর কি দেখাও ভয়, / দেহতো মোর অধাঁন বটে, / মন তো 
স্বাধান রয় । 

এই গান সেকালে অনেক দেশকমাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘরতো । 


' ব্069 00961] ইত: ৩ (লিখেছেন 2. 


১০০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা গর্র-পান্রকা 


43101)0 131111521), 73056, 13011) 20০90 1875, 901) ০01 19080102111 
18956 01 78315101001, 11)081178, 70150106. ]101691011 1910, 116 29 
8510057)060 (০0 (%/0 6219 1111111501)11)6101 82 (106 79111011109, 56010101 
09850.” 

পল্লীচিত (মাসিক পত্র) থেকে একাঁট লেখার গকছ? অংশ এখানে উলেখ 
কর। হলো £ঃ 

“১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে আমাদের স্বনামধন্য সম্পাদক শ্ভ্রীষন্ত 
[বধুভুষণ বসহ “পল্াচিনপ প্রথম প্রকাশ করেন । পাঁচ মাস প্রকাশিত হইবার 
পর ম:দ্রাযল্তের গোলযে।ণের প্রায় &।৬ মাস পল্লীঁচত্র বধ থাকে । এই স্মন 
বহু চেষ্টায় এবং বহহ 1হতৈষীবর্গের অনগ্গ্রহে ও সাহায্যে পল্লীচি্র মোঁসন 
প্রেস স্থাপিত হয় ও ১৩১৫ সালের আষাঢ় মাসে স্বীয় প্রেসে স্বাধীনভাবে 
প্রকাশিত হয় । পরে নভ্রমশঃ অন্যান্য সংখ্যা প্রকাশিত হইতে থাকে। ৩য় 
বষের ২য় সংখ্যা পযন্তি পল্লীচিন্র প্রকাশিত হইঞাছিল। ৩য় সংখ্যা 
প্রকাঁশত হইতে যাহতোঁছল এমন সগর দৈব দ্বাব্বপাকে পাশলস কর্তক প্রেস 
বম্ধ কারয়। যাওয়ায় প্রেস ও পাঁন্রকা বন্ধ থাকে ।**-, 

“পল্লশীচন্র প্রথমে মাসক পরিকা রুপে প্রকাশিত হয়েছিল । পরে 
“পল্লীচিন্র” সাপ্তাহক পাণ্রকা রূপে প্রকাশিত হতো । সম্পাদক ছিলেন- 
বধূভূষণ বসু । কাগজ ছাপা হতো পল্ীঁচন্ন প্রেস বাগেরহাট থেকে। 
ওই সময় কাগজের প্রকাশক ছিলেন এ" বক্সী । কাগজ প্রাত সংখ্যার দাম 
ছিল এক আনা । 

পল্লীচিত্রণ কাগজে প্রকাশিত একট লেখা এখানে উলেখ করা হালা £ 

“অতীতের ান:ংম'ম অত্যাচারই দানয়ার যুব আন্দোলনের সএঘ্টর একম।& 
কারণ। ইহার পিছনে ছিল রাজশান্ডির দর্ণব্বসহ আঁবচাবের মম্মণন্তুদ 
ব্যথা ; এর মূলে 'ছল ধন ও আভিজাত্যের কদর্ধ বিভীষিকা । নেতৃত্বের 
অযোগ্যতার জন্য যখন সমাজ রাম্দ্র বা জাতি বিপন্ন হয়েছে, তখনই বিদ্রোহ 
হয়েছে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, আত্মদান করে জাতিকে মনত করেছে। 

জীবনের যৌবনের এবং দেশপ্রেমের প্রাচ্য নিয়ে দাঁড়াও লক্ষ্য-_ পাঁর- 
পূর্ণ স্বাধীনতা, পারপুণ” শাশ্তি। কর্মক্ষেত্র কৃষক ও শ্রামকাঁদগের মধ্যে । 
পুরস্কার দেশবাসীর বিদ্রুপ ও রাজশীন্তর আক্রোশ । সকল অবসাদে একমান্ 
স্বাধীনতার চিন্তাই হবে শান্তিদাঁয়নী সুধা |? 

[বধ্‌ভূষণ বস;৬ আত্মজীবনাঁতে উল্লেখ করেছেন £ 'গ্াম্ধীজণশর আইন 
অমান্য আন্দোলনে না নেমে পারলাম না। “কাজের কথা” নামে ধারাবাহিক 
প্যান্তকা প্রকাশ কর এবং ভ্রিশ সালে ৬ মাস জেল ও ২০০ টাকা জরিমানা 
দণ্ড লাভ কার 1, 


বিধভূষণ বসু) আরঞজউল্লেখ করেছেন 2 **. স্বাধীনতা আন্দোলনের 


পন্ন-পান্রকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দালল ১০১ 


বিরুদ্ধবাদী এক এম, এল, এ পদপ্রাথী জমিদারের বিরহদ্ধে “ভোটরঙ্গ” লিখে 
মানহানির দায়ে পাঁড়। তারপর এ জামদার বন্ধ আমায় হত্যা করবা 
জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন ।**- 

বিধূড়ষণ অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাগেরহাটের কাঠাল 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ৷ তাঁর পিতার নাম যদৃনাথ বস; । ১৮ বছর বয়সে 
?তাঁন সাহতোর আসরে প্রবেশ করেছিলেন ৷ স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সনয় ৬কজন স্বাধীনতার সৌনক হিসাবে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপরে 
পহ্ডাছলেন ! তান এক সমর “সঞ্জীবনণ কাজে সাংবাদকতা করতেন। 
'সঞ্জ।বন।” হিল সাপ্তাঁহক কাগজ । ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল । 
কৃষ্ধকুমার 1 এহ সাপ্তাহিক সংবাদপন্রের পরিচালক ছিলেন । 

বধ,ভূবণের লেখা “সতাঁলক্ষরণ' বই ইংরেজ সরকার বাজেয্নাপ্ত করোছিল । 
তান রাজনৈতিক জাঁবনে চিত্তরঞ্জন দাশ. জে. এম. সেনগনপ্ত, মৃকৃণ্দ দাস এবং 
সধায৮ছ বসুর সঙ্গে ঘাঁনভ্ঠ পারচিত ছিলেন । ১৯২১ সালে অসহযোগ 
আন্দেললে এনং ১৯৩০ সালের আহন্‌ অমান্য মান্দোলানে বিধভষ্ণ 
যোগপ।ন ঝারেন। 

বিধনভূণ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত সন্ধ্যা কাজেও ছিখতেন । 
তাঁর লেখা 'বঙ্গবাসার সোনার স্বপন* লেখাটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল । 
বিধ্‌ভূষণের লেখ 'মীরকাশিম নাটক খুলনা শহরে একরাতে আঁভনর 
চলাকালে প্যীলশ উন্ত নাটকটির পাস্ডুলাপ কেড়ে নিয়ে যায় । তাঁর লেখা 
কয়েকাট প.স্তকের নাম এখানে উল্লেখ করা হলোঃ উপন্যাস £ 
৯. লক্ষনা মেয়ে, ২. লক্ষী মা, ৩. লক্ষী বৌ, ৪. গতীলক্ষী 
(ইংরেজ সরকার কড়ক বাজেয়াপ্ত হয়োছল ), ৫. অমূতে গরল, ৬. চারচচদ্দর, 
৭. স্বয়ম্বরা ৮. দাীপাবলীর বাজি, ৯. বিষের বাতাস, ১০. প্রথরা, 
১১. কলের বাল, ১২. জ্যাঠাইমা, ১৩, নন্টোধবার, ১৪, পািহ্ঠা, 
৯৫. পৌন্রান্ত, ১৬. পরিণাম, ১৭. কামনী কাঞ্চন । কয়েকটি বই হিন্দ 
ও গুজরাটাতে অনুদিত হয়েছিল। ছোট গঙ্পঃ ১. বনমালা, 
২. কাঁলর বনরঙ্গ, ৩. সংভদ্রা, ৪. কাজের কথা, &. শোধন । জীবনী £ 
১. দেশবন্ধ? চরিত্র মাহমা, ২ মহাত্মা গাম্ধীর জশবন চারত,। ৩. স্মৃতি 
কথা! নাটক £ ১. দাদা, ২. বিমাতা, ৩. বাপের ভিটা, ৪. সত্যানন্দ, 
&" রন্তষ্ঞ। ৬. মাঁরকাশিম এবং আরও কয়েকটি বই বিভিন্ন সময্নে 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

১৩৭৮ লালের মাঘ মাসে ৯৮ বছর বয়সে প্রবীণ সাহাত্যক 'বিধুভূঘণ 
বস কলকাতা শহরে পরলোক গ্রমন করেন। 

'ছার়দল' ছিল মাসিক পন্িকা। সম্পাদক £ দেবাংশ সেনগৃপ্ত । কাগজ 
ছাপা হতো শ্রীনরগ্বতী প্রেস, কলকাতা ধেকে। ওই নময় শ্রীসযগ্বত' 


১০২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্নিকা 


প্রেস ছিল কলকাতা, ১নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে | “ছান্দল+ প্রকাশিত 
হতো--৪৬, বিশ মুখাজ রোড ভবানীপহর, কলকাতা থেকে । কাগজ 
প্রাত সংখ্যার দাম ছয় আনা বাঁর্ক সডাক--এক টাকা । ৪০ পহ্ঠোর 
কাগজ, মলাটে বিজ্ঞাপন থাকতো । 

এই প্রসঙ্গে আর একাঁট কথ৷ উল্লেখ করা দরকার, গেকালে কলকাতায় 
বপ্লবীদেব দুটি কেন্দ্র ছিল । একটি “সরস্বতী লাইব্রেব' আর একাঁট 
'শ্ীসবস্বত) প্রেস” । শ্রীসরস্বতী প্রেস থেকে সেকালে বহু বিপ্লবীদের 
পন্র-্পন্লিকা ছাপা হয়োছিল। এহ দট প্রতিষ্ঠানেব গোড়ার কথা উন্েখ 
কবেছেন মনোবঞ্জন গনপ্ত” । সরস্বতাঁ লাইব্রেবী প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

“সরস্বতী লাইব্রেরী হ্থাপন হাজারশবাগ জেলে একসঙ্গে থাকাকালে আমি 
ও অবুণচন্দ্র গ্রহ আমবা দ;জনে স্থির কার যে জেলে" বাইর গিয়ে আমরা 
বৃঁজ রোজখাবের জন্য একটা বইযেব দোকান খলবো । আমাক খালাসের 
পৃরবেই অবুণ খালাস পেয়োছল । অরুণ আমায় লিখলো “হজাব সময় 
দোকান না খুললে সবাহ বলছে, পাঠ্য পন্তক 'বন্রীব মরশঠেক সুযোগট। 
কাজে লাগানো যাবে না? আম গলখলাম_-“তুমি 'আরম্ভ করে 
দেও--মায়ের শ্রাম্ধের পরই গিয়ে আম পোছাবো 1” তদনহসাবে ১৯২০ 
সালের দু্থা পুজাব সময়ে অবুণ কলকাতায় তাগাঙ্গেল দ্লনেতা স্বামা 
প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নাম অনসারে সরস্বতী লাইপ্রেবী লাম দিয়ে হ্যাবিসন 
রোডে একাঁট বইয়ের দোকান খ্‌লে দেয় । করণদ।ক ( কিরণচন্দ্ 
নখোপাধ্যায়কে ) দোকানে বসানো হলো বহ ।বক্ুয়ে জন্যে । পধ্জাব পরে 
কলকাতায় এসে আম দোকানের কাজে যোথ দিই | 

মনোরঞ্জন গুপ্ত* শ্রীসরস্বতণ প্রেস প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

শ্লীসরদ্বতী প্রেস হ্থাপন সরম্বতাঁ লাইব্রেরী করার সদয় থেকেই একটা 
প্রেস করবার উদগ্র আকাঙ্খা আমার মনে জাগে । অনেক জায়গায় চেভ্টা 
করোছি--টাকার জন্যে অনেকের কাছে হাত পেতোঁছ। কিন্তু কোথাও 
সুবিধা করে উঠতে পাঁরনি। ১৯২৩ খ্ীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কোনো 
রকমে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করে কেবলমাত্র দ.সাহসের উপর নিভর 
করেই শ্রীসরস্বতা প্রেস আরম্ভ করি । আমিই ছিলাম প্রথম ম্যানেজার । 
বারশাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বন্ধৃবর শৈলেশ 'বি*বাসের সাগ্রহ আনকূল্যে 
বারশাল ব্যা্ক থেকে দু হাজার টাকা ধার কার এবং শৈলেন গুহরায়ের 
কাকা হেমেন্দ্ু গুহরায়ের কাছ থেকে এক হাজার টাকা চেয়ে নেই । হেমেদ্র- 
বাবু প্রথমে অবাক হয়ে বললেন--“মান্র তিন হাজার টাকায় প্রেস করবেন 
কেমন করে ৮” আম বললাম-_“নামা যোগাযোগের ফলে আমি তিন হাজার 
টাকায় আরম্ভ করে দিতে পারবো । টাকা তো আরো লাগ্ববে নিশ্চয়ই। 
দিল্তু আরম্ভ করে দিতে পারলে আর আমি ঠেকযো না। ঘেদন হোক- 


প্র-পাঁতকা স্বাধাঁনতার ইাতিহাস রচনার দলিল ১০৩ 


প্রয়োজন মতো টাকা জোগ্যাড় আম করবোই | ম্াস্বল আগে ঘাডে করে 
নিয়ে, তার পরে মুস্কিল আসান ।” হেমেদ্দ্রবাব বললেন- “আপনার 
সম্বন্ধে আম যা ভাব, আপাঁন তার উপয্স্ত উত্তরটাই দিয়েছেন । আম 
ভাব 9০0 ০81) ৩69০ 5০110112118 0801 ০0 0001118, অথাৎ কিছু না 
থেকে আপনি একটা িছ; গড়ে তুলতে পারেন । এক হাজার টাকা এমন 
অ।র কিঃ নিরে যান টাকা- সাফল্য অর্জন করূন। আপান পারবেন-__ 
অ.ণার বিশ্বাস আছে । আপনার নামেই চেকটা দিচ্ছি ।” সেইছিন 
হৈশেদ্প্রবাবার এই কথা ভবিষ্যৎ জীবনে নানা ব্যাপারে অনার মনে 
উৎসাহ জদগিয়েছে। এখানে প্রেসের গাফলা অর্জনের দীর্ঘ ইতিহাস 
বর্ণনা করে আমার এই কাহনী আরো দী্" করতে চাইনে |, 

ছাত্রদল” কাগজ প্রনঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীসরস্বতাঁ প্রেমের কথা উল্লেখ 
করা হলো। এবার "ছান্দল' কাগজ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক । ছারদল১০ 
কাগজে জাতাঁয় আন্দোলন ও ছান্রদল শাক একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। 
ওই লেখার কিছ; অংশ হলো এই £ 


ণচরস্থায় বন্দোবস্তের (জাঁগদারা প্রথার ) প্রস্তাবের জন্য প্রাথথনা 
কারতোছ ভারতের শ্রমিক ও কৃষক সমাজের প্রাতিনীধ (2) ব্যারিষ্টার 
উমেশচন্ধর কংগ্রেসের সভাপাঁতিরিপে এ বাণী দিয়েছিলেন । এখানে বলে 
রাখা প্রয়োজন যে কোন রাজনোতিক প্রাতষ্ঠান প্রাতথ্ঠিত হয় একদল লোকের 
হজগ্গের উপর নিভ'র করে নয়, প্রাতিষ্ঠিত হয় একদল লোকের কোন একটি 
বিশেষ মনোভাবের €০900700 1090198/র ) উপর নির্ভর করে ও তাকে 
ভিত্ত করে। এই রকম জাঁমদারা ও ধনবাদণ মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসের 
প্রাতচ্ঠা হন, আর এই কংগ্রেস আজ পযদ্তি এ মনোভাবকে যে কাটিয়ে 
উঠতে পারিনি তা আমরা বুঝতে পেরেছি গত করাচাঁ কংগ্রেসে তাদের 
কংগ্রেসী-স্বরাজের রূপ কি হবে এবং তাদের পুণ” স্বাধাঁনতার অর্থ কি 
তার বর্ণনা দেখে । তাইতো সেই গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছ যেঃ যেই কেউ 
গিয়ে কংগ্রেসকে সত্য সত্য গণমনোভাবের উপর নিভর করে এবং তাদের 
দাবাঁকে 1ভাত্ত করে কোন প্রোগ্রাম দিতে গেছে তাকে তারা কংগ্রেসের মধ্যে 
টিকৃতেই দেয় নি। এর জন্যে কত রকম উপার যে অবলম্বিত হয়েছে তাও 
আমাদের জানা আছে। 


ভারতের ছাত্রদল এ গ্রণ-শ্রেণীর দাবীকে গোড়া থেকেই বুকে আঁকড়ে 
ধরে রয়েছে, তাই তাপ্না স্বাধীনতার স্বেচ্ছাকৃত বিষ্বাসঘাতী বিকৃত অর্থ 
দেখে ক্ষেপে গেল । তাই যখন তারা দেখল যে স্বাধানতার অথে ভারতের 
আঁভিজাত শ্রেণীর মুখপান্ন গান্ধীর ১৯টি সর্তকে কংগ্রেম তাদের স্বাধখনতার 
মন্্ম বলে গ্রহণ করেছে তখন তারা বুঝতে পারল এ কংগ্রেসের শত্তি বৃদ্ধি 
করার অর্থ আর কিছুই লয় ভারতের চির পদানত নিধ্যাতিত শোধিত 


১০৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা গ্র-্পতিকা 


শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করা। যে কংগ্রেস জনগণেব 
স্বার্থে জন্য য.্ধ করেছে বলে ঘোষণ। করছে, সে কংগ্রেস যাঁদ 
গ্রণস্বাধীনতাকে এগারাঁট সর্ততে মাত পর্যাবাসত করে তবে তার উদ্দেশ 
কি তা' আমরা বৃঝতে পারব তার দাবীর রূপ এবং এখারণটি সর্তের রৃপ 
কি তাদেখে । এই সর্তলো- যেমন 6049] 1990076181909 10) 1310217, 
00010101116 21770, 10161818 208115, গনি 52115 101 1176 
7:০6০০$1০1 ০016 110019] 11700501163, 11011017015 01 0085691 18210, 
78610) 01 0103 ৫:01181089 01 107966, 116 81১01101018 ০01 01)9 0. 7), 
(115 17600০01101) 01 0106 6%191)0100170 01 0186 2110)9 0% 11210 10000 
০8010) 01 1106 4১1177১80৪০. সবই যেন শ্রামক ও কৃষক--যাদের সংখ্যা 
ভারতেব জন সংখ্যাব শতকরা ১৫ জন- এদের স্বার্থে । 

এঁ সম্বন্ধে বল্স:বার কিছুই নেই ।॥ যে ভারতবাসদর গডে দৈনিক আহ 
ছব পয়সা তাদের 14110 ৬1115, 11101019019 01 (0098081 ৪219 [01966 
140০ এসব কিসে লাগবে » যে শ্রামকবা কাবখানা খেটে মবছে তাদেব 
স্বার্থে 07 2115 101 006 5090810% ০1 1170181 17100911/ কি সে 
লাগবে » যে কৃষকরা কেবল মাঁটিব বুক চিবে সোনাই বাব কবছে আব ভোগ 
করতে পাবছে না তাদের স্বার্থে 17101700015 ৫1 0০49181 0:10 17099€ 
12110 এসব কি কাজে লাগবে ? 

ছাত্রদল১১ কাগজে ছাপা হয়েছিল 'জাতীয় আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রাম? 
শীষক একটি লেখা । ওই লেখাব 'িকছ? অংশ হলো এই £ 

“যতাঁদন ৬।৭তে সস্প.শ্য থাকবে ততদিন স্বরাজ অসম্ভব । ভারতবধ" 
প্রকৃতই সপরাধী । আমাদের পাপ অপেক্ষা গ্ররতব কোন পাপ ইংরাজ করে 
নাই । আমাদের প্রথম কর্তব্য, দুব্বলকে রক্ষা করা”--তের বছর আগে গাম্ধী 
এই ঘোষণা করেন, আর এই উন্তি তিনি কাজে লাগাবার জন্যে উঠে পড়ে 
লেখেছেন। এর পেছনে আসল মতলবটা ক? গ্বান্ধীর “্বরাজ' চিরাদনই 
অসম্ভব । তান “জাতীয়” আন্দোলনের নেতা হয়ে স্বরাজ বা পূর্ণ 
স্বরাজের মাঝে মাঝে যা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 1দয়েছেন তাতে তো আমাদেব 
মত সাধারণ লোকের মনে হয় না যে ইহলোকে সেই স্বরাজ কোন দিন 
আসতে পারে । বরণ আমরা দেখেছি যখনই “হাঁনজন” মজুর চাষীরা 
স্বররাজের সোজা বাংলা অর্থ করেছে,_যেমন মজুর ভেবেছে স্বরাজ 
এলে পর মজুরী বাড়বে, মিলের মালকের লাথি ঝাঁটা খেতে হবে 
না, কিংবা চাষী ভেবেছে স্বরাজের অর্থ জমির খাজনা দিতে হযে না, 
মহাজনের সম্দ জোগ্াতে হবে নাঃ তখনই আমরা গান্ধীর “আত্মশহাদ্ধির" বাণী 
শুনতে পেয়েছ। তাই আজ আবার যখন থাম্ধী উপবাস ইত্যাদ 001 
দোখয়ে হরিজনদের শহাম্ধি কারয়ে নিয়ে ( অর্থাৎ মদ-মাংস ত্যাগ কর বলে ) 
সমাজে “চল করে নিতে ব্যস ছয়ে উঠেছেন, এবং জ্বরাজের নতুন অর্থ 


পন-পাতিকা স্বাধীনতার ই1তহাস রচনার দালল ১০৫ 


করছেন অস্পশ্যতা বর্জন. তখন আমাদের দারুণ সম্দেহ হচ্ছে 7*নে 
মতলব কিছু একটা আছেই । 

কংগ্রেসী কাগজওয়ালারা আজ সজোরে হরিজন আন্দোলনের ঢাক পিটঢোতে 
অ।রম্ভ করেছে । কাগজ খুলেই দেখা যায় অমুক গ্রামে হারিজনরা “জলচল” 
হয়েছে অমুক জেলায় হরিজনরা “ভাতচল” হয়েছে, অচ্ধক জায়গায় হারজনরা 
“ছোঁওয়াচল” হয়েছে । সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছাত্দল ও যৃবজনেরাই 
হরিজন আন্দোলনে খুব বেশী মেতে গেছে । আমাদের মেরুদ্ণ্ডে কি এক 
বন্দ; জোর নেই যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হরিজন আন্দোলনটকে তালয়ে 
দেখবার মত ক্ষমতাও আমাদের চলে গেছে 2 কতবার তো কংগ্রেসী নেতাদের 
হাতে ঠকেছি, এখনও ক শিক্ষা হয় নি? দেই ননৃ-কোনঅপারেশনের 
যগ্ধথেকে আরম্ভ করে আজ আইন অমান্য আন্দোলনের ধ্‌গ প্যন্তি 

ংগ্রেসী "স্বরাজের” জন্য কত রকম দুঃখ কট লাঞ্জনা সহ্য কারোছি। নিজেরা 
কংগ্রেস ধাস্পায় পড়ে কত ঘাটেই না জল খেয়েছি! আজ আবার কংগ্রেসের 
নেতাদের কাছ থেকে “বিউগ্বল কল” এসেছে- _হারজন আন্দোলন কর। 
“মহামানবের” একুশ দিন ব্যাপী ৬1০15 ৮/2150 ০011০ ০011 17885586৩, 
00100. ৬1019 ঠ ইত্যাদি সমন্বিত আত আধ্মনক “মহা-উপবাস” দেখে 
ছান্দল লেগে গেছে “হরিজন” উত্তোলন করবার জন্য । তাই খহব দুঃখের 
সঙ্গেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে ছাঃদলের মেরুদণ্ড কি ভেঙে গেছে ? 

“অস্পৃশ্যতা না গেলে স্বরাজ আসবে না”- কথাটার অর্থ খুবই সোজা । 
হশীনজন চাষা মজরদের মধ্যে নানা জাতের লোক আছে-_হিদ্দু" মজলমান, 
খ.হ্টান, জৈন, নানা রকমের 1৮০ ইত্যাদি । হাঁরজনরা এই হানজনদেরই 
একটা অংশ । 

'মাক্পন্থা" ছিল মাসিক পাত্রকা। এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন-- 
আবদুল হালিম । কার্যালয়-_গণশান্ত পাবলিশিং হাউস, ৪৯ নং জাকেরিয়া 
স্ট্রীট, কলকাতা ৷ মূল্য প্রতি সংখ্যা এক আনা । 

মার্সপন্থাঁ১২ কাজে ছাপা হয়োছল লেনিনের বাণী £ 

“কোনো বিপ্লব সম্বন্ধে লেখার অপেক্ষা বিপ্লবের আঁভজ্ঞতার মধ্যে বাস 
কারয়া আসা অনেক বেশ আনন্দদায়ক ও অনেক বেশা কাধ্চকরাঁ । 

--লোনন 

'মাঝসপন্থী” কাগজে এই সংখ্যায় ছাপা হয়োছল £ নভেম্বর বিপ্লকঃ 
বেকার কেন হয়? বর্তমান সমাজ শ্রীমক সঞ্ঘ, সোভিয্লেট সংবাদ, ভারতে 
শ্রেণী সংগ্রাম, ধার্ণস্টাইন ও হিটলার প্রভৃতি রচনা । 

গাণশান্ত প্রথম খণ্ড, দ্বিতাঁর় সংখ্যা প্রকাঁশত হয়েছিল-- আশ্বিন, 
১৩৪১ সালে । সম্পাদক-সরোজ মখাজণ। কাষ্যালয় £ গণশত্তি পাবালাশং 
হাউস, ৪১, জাকোরযা স্ট্রীট, কল্গকাতা । মুল্য--প্রাতি নংখ্যা এক আনা । 


১০৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর্-পান্রকা 


গাণশান্ত১৩ কাগজে প্রকাশিত একাঁট সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো £ 
'মজুরদের স্প্রাট আভনন্দন 

মোঁটয়াবরঃজে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর কারবালা ময়দানে রেড ট্রেড ইউ- 
নয়ন কংগ্রেদের উদ্যোগে দুই হাজার মজুর সমবেত হইয়া সদ্যমূন্ত শ্রীমক 
নেতা কনরেড স্প্রাটকে আঁভনান্দত করে । ম্থানণয় ইয়ং ওয়াকর্সি লাগের পক্ষ 
হইতে স্প্রাটকে একাঁট কান্তে-হাতুড়া চাহত লাল ব্যাজ পরাইয়া আঁভনন্দন 
জানান হয। সঙাষ দুবাম্বাই-এর কমরেড 'মিরাজকর মজরদের সংগ্রামশীল 
হইবার জন্য ও লেবার পট , কংগ্রেস সোশালিণ্ট পাট প্রভৃতি সরমায়দারাঁ 
পাটি হইতে সাবধান থাণকবার জন্য একাটি মন্ধস্পশশ বন্ততা দেন। সভায় 
ভারতের কম্যানছ্ট পাটকে বে-মাইনী ঘোষণা করায় সরকারের কাষয্যে 
তণন্র প্রাতবাদ কাঁরয়া ও এই ঘোষণা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া একাঁটি 
প্রস্তাব পাশ হয়।” 

“সঞ্ববাণ”, সম্পাপক- নাঁলনী রায় সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন £ 
বামানন্দ গোদ্বামী, সঙ্চিদানন্দ সেনগণ্ত, দেবতোষ দাসগঞ্জ, ভূুপালধন বস; । 
ভপালধন বস; কলকাতা নর্থ ব্রিটিশ প্রেস” থেকে কাগজ ছাপাতেন এবং 
প্রকাশ করতেন । এই পাত্রকা ১ম বষ্, ১৭ সংখ্যা প্রকাশিত গয়োছল ২৪শে 
চৈত্র ১৩৩৯ সালে । আম যে সংখ্যা দেখেছিলাম, ওই সংখ্যায় উত্ত ছাপা 
তাঁনখ কেটে হাতে লেখা গল £ ১লা বৈশাখ ১৩৪০ সাল । 

“সঙ্ঘবাণন প্ন্রকার প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাঁশত হয়েছিল £ 
শক্রুবার ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪০ সাল । প্রীতি সংখ্যা দাম -এক আনা। 
কাগজ প্রকাশিত হতো £ ১০. ১১: আপার সাকুর্লান রোড, কলকাতা থেকে। 
এই সংখ্যায় ছাপা হয়োছিল £ "কৃষক ও শ্রীমক আন্দোলন” [নিয়ে লেখা । 
তাশ্ছাড়া? ই, আই, রেলওয়ে কমাঁদের প্রাতি আবেদন” “বাংলার বেকার, 
প্রসঙ্গে লেখা ছাপা হয়েছিল । 

“গণবাণী” সম্পাদক সৌোম্যেদ্্রনাথ ঠাকুর, প্রথম বর্ষ, প্রথম লংখ্যা, 
প্রকাঁশত হয়োছল--১৭ই শ্রাবণ, বূহস্পাতিবার, ১৩৪১ সালে। কাগজের 
দাম প্রাত সংখ্যা এক আনা। 

'গণবাণী' কাণধজে সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪ লিখেছিলেন £ 


লা আগ্ন্ট 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষ হবার আগেই ইম্পারয়ালন্ট শালি এশিয়া 
ও আঁফ্রকা আপনাদের মধ্যে ভাখাভাগ্ি করে নিয়েছে । সেই ভাগাভাগির 
সময় ইম্পারয়ালিষ্ট শান্তগহলি কিচ্তু প্রতোকে সমান ভাবে উপানবেশের ভাগ 
পায়ান। যে সব রাম্ট ছলে বঙ্গে কৌশলে অন্যদের আগে আধক সংখ্যক দেশ 
দখল করে নিতে পেরেছিল সেই রাগঃশ্বলই ওপানবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করে 
অনাদের চেয়ে আধক় বেশী সম-হ্ধিশাল হয়ে ওঠে ৷ ক্যাপিটালিত্ট উৎপাদন 


পন্র-পন্রিকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দলিল ১০৫ 


প্রণালীর উদ্নতির দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে সেই ইমম্পারয়া?লষ্ট শাতগঃাল 
সবাই এক শ্রেণীর দ্র । এদের মধ্যে যে ফাণ্ট, সেকেন্ড, থার্ড আছে সেটা 
সহজেই চোখে পড়ে । ক্যাগপটালিম্ট উৎপাদন-প্রণালীর ওৎকষে!র 1দক থেকে 
[বিচার করে দেখলে ইংল*ড ও ফ্রান্স জার্মানীর তুলনায় অনেক পছিয়ে আছে। 
গত চল্লিশ বংসর ধরে ইম্পারয়ালিম্ট রাষ্ট্র জামানীর ক্যাপিটালিঘ্ট 
উৎপাদন-গুণালীর আশ্চর্য রকম উত্নীতি সাধন করেছে । এ বিষয়ে জামনি 
ইম্পারয়ালিজম নভ্রিটিশ ও ফরাসী ইম্পিরিয়ালিজদকে পরাজিত বরে প%।শ 
বংসর এগিয়ে গেছে । কিন্তু শ,ধ্‌ উৎপাদন-প্রণ।লণর উদ্লাতি সাধন করলেই 
তো আর ক্যাপিটালঘ্টদের পকেট ভরে না। উৎপন্র দ্রব্য বএন বকতে হবে। 
কিন্তু যে দিকে তাকানো যায় সেই দিকে প্র।চীঁর তুলে অন্য ইন্পি।রয়ালণ্ট 
শাঁগা,ণল ঘটি আগলে বসে। এাঁশয়া ও আফ্রিকা বনেদী ইম্পারয়ালিষ্ট 
শাদের অধানস্থ। উৎপন্ন করবার ক্ষমতার অঙ্গীম বন্ধ হয়েছে? পণাছুব্য 
পর্বতাকারে জমে উঠেছে অথচ সেগণল খেচবাগ উপায় নেহ। ক্য।পিটালিঘ্ট- 
দের পক্ষে এর চেয়ে দ*€খের অবস্থা আর ক হতে পরে 2 অথগ উৎপাদনের 
ওতকষে? খুবই পড়ে আছে এমন সব দেখা যথা হল্যাণ্ডে সেও জাম্মনিীর চেয়ে 
অনেক বৃহৎ আয়তনের উপাঁনবেশের আঁধকারী । বাজার বাড়াতেই হবে 
অথচ ইয়োরোপে পরস্পরের দেশকে গ্রাস করা সম্ভব নয় । তাহলে একমানর 
উপাঁনবেশগ্থণীলর প্হনব্বরি ভাগ্ধ বাটরা দ্বারাই বাজারের সমস্যার সমাধান 
হওয়া স্ভব । বিদ্তুযে সব শান্তগরীল পর্ব থেকে উপানবেশখযালিকে 
পরম সহথে গিবিয়ে আসছে তারাই বা তাদের দাঁতের সুখ থেকে নিজেদের 
বত করবে কেন কিংবা অন্যকে তাদের বঞ্চিত করতে দিতে রাজী হবে 
কেন? কত ভালবাসার কথা, কত আধ্যাত্মিক য্যান্ত, কত হমাঁক এরা 
পরস্পরকে দিলো কিছুতেই কিছ; হলো না। যারা উপনিবেশখলিকে 
আকের মত করে চিবিয়ে রজত-রসে উদর ভরছিলো তারা না গ্ললে 
ভালবাসার বালিতে, না টললো হুমাকিতে । অগত্যা তাল ঠুকে রণং দেহি 
করা ছাড়া আর উপায় কি? প.থবাঁর বাজার নিয়ে হীম্পারয়ালম্ট 
শান্তগলির মধ্যে যে ভীষণ রেষারেবি ও দ্বজ্দব বরাবর চলে আসছিলো সেই 
দ্বন্দেবর শেষ বোঝাপড়া হলো মোশনগান, ট্যাঞ্ক ও বিষান্ত গ্যাস দিয়ে। 
এই হলো হীম্পারর়া'লিষ্ট যম্ধের আসল মর্ম । 

বিশ বৎসর আগে, ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগণ্ট তারিখে বিশ্বব্যাপী 
ইম্পিরিয়াজিষ্ট যৃদ্খ আরম্ভ হয়েছিল । পাথবার প্রায় সব কট 
ইম্পিরিয়া লিষ্ট শান্ত এই যশ্ধে যোগদান করেছিলো । পৃথিবাটাকে আর 
একবার নতুন করে ভাগাভাগি করে মেওয়াই ছিলো এদের উদ্দেশ্য । প্রায় 
পাঁচ বৎসর ধরে এই' ধাঁতৎস জবাই ঢচলেছিলো । কারা মরেছিলো ? বারা 
প্রত্যেক হচ্ছে প্রাণ দিয়ে থাকে ভারাই অর্থ এই ইঞ্পিরিয়ালিন্ট দেশখ?লির 


১০৮ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংল। পন্র-পত্রিকা 


কোটি কোটি চাযাঁ ও মজুর ৷ ক্যাপিটালিঘ্টদের পকেট ভরাবার জন্যে যে 
যম্ধ সেই ব্‌ণ্ধে প্রাণ দিলো সেই চাষী ও মজৃরদের দল যাদের শোষণ কবে 
ক্যাঁপিটালন্টরা 'নাব্ববাদে কালচারের চচ্টা করে আসছে । এহ 
ইম্পারয্লালম্ট যুদ্ধের ফলে একটি 'জাঁনস কিন্তু পাঁরজ্কার বোঝা গোল । 
ইম্পিরয়ালম্ট দেশগ্হালব সোসালিঘ্ট নেতাবা বহু বৎসর থেকে বলে 
অ।সাহচলা যে হাম্পবিয়ালিন্ট শাওগর্মল যুদ্ধ সর, করতে চাইলে প্রতোক 
0েশে সোসালিম্ত দল আপন দেশেব ইম্রারয়ালিণ্ট গ্রভর্ণমেস্টকে যুদ্ধ কবতে 
বাধা 0বার জন্যে জেনারেল স্ট্রাংক শর, করবে এবং এমন কি ঘবোগ 
যধ্দ্ধ শব; কবতে তারা পশ্চাৎপদ হবে না। ধুম্ধের সমধ দেখা গেল তে 
এই সোসালঘ্ট নেতা] তাদেব স্ব স্ব দেশেন হম্পারয়ালিস্ট শশর্ণমেন্টকে 
পূর্ণ সখথন কবেছে | যুদ্ধের ঠিক পৃব্র দ্বিতীদ্দ ইনটাবন্যাশান্যালে 
এক বৈঠকে নত দেশেব সোসালিম্ট নেতাব। য.দ্ধের জান্য পনস্পলে 
ণেশকে দায়া কবে মাথা ফাটাফাট কখতে বাকী বেখোহলো ॥ গক কন ও 
এই »সাসালিন্টবা যে বুছ্জেষা ন্যাশনালিন্ট আর এবা যে তাদেখ 
ই্পিবি্াপন্ট প্রভুদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য সেটা এই য্‌দ্ধে প্ুলাণ কবে দিলে 
এই সংঙ্গ দ্বিতীধ হন:টাবন্যাশান্যালেব নোকাডুবি হলো । এহ সোসালিন্ট 
নেতাদের জঘন) প্রতানণার ফলে ইম্পারয়ালিষ্ট দেশগ্বধলব লক্ষ লক্ষ কৃষব, 
ও শ্রামক ইম্পীবয়ালিস্টদেব স্বার্থ পুষ্ট কববাব জন্যে আপনাদেব খন 
করতে 'দিবেছিলো । শ্রামক-আন্দোলনের এহ দএসমযে লেনিন, কাণ 
লিবন্লেথট, বোজা লংন্রেমবূর্থ, ক্লাবা সেতটাকিন: প্রভীত মুষ্টিমেয় সোসালিছ্ড 
নেতৃবঞ্দ সোসালজমের আল্তজাতক আদর্শ অক্ষ রেখোছলেন । এ"বা 
প্রত্যেকেহি তাঁদেব আপন আপন দেশের শ্রামকদের স্ব স্ব দেশের 
ইম্পিরয়ালিম্ট গভর্ণমেন্টের বিবদ্ধে ঘরোয়া যুদ্ধ শুরু করবার জন্যে আহবান 
করেন। লোননের নেতৃতে বলশোঁভক দল জারের গভর্ণমেন্টের বিরমদ্ধে 
ঘরোধা যহ্ধ করবার জনে) গ্ণসাধারণের মধে। প্রবল আন্দোলন চালান । 
তার কলে জারের গভণ“মেন্টের পতন হয় ও কালে ঘরোয়। যুদ্ধ দ্বারা রাশিয়ার 
ক্যাপিটালষ্তদের গভর্ণমেন্টকে ধংস করে স্মোভয়েট বাল্ট্ের পত্তন করা হয়। 
যদ্ধের পর থেকে ইয়োরোপে ও আমেবিকায় যুদ্ধের বিরদ্ধে নানা 
ধরনের আন্দোলন শব হয়েছে । শিজে'র পাণ্ডার দল, স্বাধীন-চিন্তাবাদীর 
দল, মানঃষের আঁধকারবাদীর দল, শাল্তিবাদীর দল প্রভাতি হরেক রকমের 
দল ব.দ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু কবে দেয় । আর কিছুতেই ফ্ম্খে 
যোগ করবে না। এহ হচ্ছে এদের অঙ্কঞপ। এই সঞ্কজ্প বতই সাধ, 
হোক না কেন এই দলগহাঁলি ক্যাঁপটালিজম-, ইম্পিরয়ালিজম ও উপনিবেশ- 
গালর শোষণ সম্বম্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে পরিজ্কার প্রমাণ করে 1দয্লেছে 
যে এই সমস্ত দলগলিই হচ্ছে ফ্যাপিটালিষ্টদের দল । এই বহল্জোয়া 


পর-পারুকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দাঁলল ১০৯ 


অনহ্ঠানগ্হীলর কাজ হচ্ছে ইম্পারয়ালিষ্ট যুদ্ধের 1বরহদ্ধে যথার্থ কাষ্করী 
বরঞ্ধতা যাতে কেন্দ্রীভূত না হয় তার চেষ্টা করা । যে দল ক্যাপিটাল- 
জমের বিরোধী নয় সেই দল কখনো সত্যি করে ইম্পিরয়াজিষ্ট যুদ্ধের 
বরোধী হতে পারে না। যতাঁদন না শ্রামক আন্দোলনের ফলে 
ক্যাপিটালজম ধহংসপ্রাপ্ত হচ্ছে ততাদন ইম্পারয়ালম্ট যৃম্ধের সম্ভাবন! 
ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের মধ্যে প্চ্ছন্ন তো থাকবেই এমন কি ইম্পিরিয়া লিষ্ট 
দ্ধ অনিব।য। 

যতদিন পথবার বাজ।গ নিয়ে এক দেশের ক্যাঁপঢা!লম্ডদ্রে অন্য দেশের 
ক্যাঁপিট।লিস্যদের দ্বন্দৰ থাকবে ততদিন শব্ধ; যে যুদ্ধের আশঙ্কা থাকবে তা 
নয় যুদ্ধ অবশ্য্ভাবা। ক্যাঁপিটালজম, ইম্পারয়ালিজম-, ন্যাশান্যালজম, 
৪ হীম্পনিয়ালি১৮ যাদ্ধ অচ্ছেদ্যভাবে সংযত । অতএব যে যথার্থ 
হাম্পারয়াপিষ্ট যুদ্ধের বিরোধী তাকে ক্যাপিটালিজমের বিরোধা হতে হনে 
এবং সোস।লজমের জন্য এংগ্রাদ করতে হবে । যে সব ধলের কথা আমি 
পব্বণে ডলেথ করেছ সেহ দলগহাল ক্যাপটাগলিজমের ীবরোধন নয় বলেই 
সোসাপিজমের পপক্ষে নয় ॥। এগণল শান্তর মেন অনুষ্ঠান সমৃহ ছাড়া 
আর কহ নর । 

হান্পারয়ালম্ট যুদ্ধের সম্ভবনা ক্রমশই সংস্পম্ট হয়ে উঠছে। 
ক্যাপটালিজমের আভ্যন্তরাঁণ সমন্ত গলদগয়াল উত্তরের স্ধীত হায় দেখা 
'দচ্ছে। ফ্যাসিস্ট জাম্পনি।র সঙ্গে ফরাসা ইম্পারয়ালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের বিরোধ 
বাড়ছে ছাড়া কমছে না। ফ্যাঁসজ্ট আস্ট্রয়।র সঙ্গে ফাাজ্ত্ট জাম্মনার বিরোধ 
লেখেই আছে । ভুূমধ)সাগ্ধর নিয়ে হঢালীর সঙ্গে ক্রান্সের বহহীদন থেকে 
মন কঘাকাঁব চলছে । জাপানের সঙ্গে আমৌরকার বহ্যাদনের শন্ুতা নিয়তই 
বেড়ে চলেছে । ডপ্লোমাসর দাঁড়পাল্লার দাঁড় একদিন না একাদন ছিড়ে 
পড়বেহ, সে দন আমোরিকান হীম্পারয়ালিজম্রে সঙ্গে জাপানী ইম্পিরিয়া- 
[লিজমের যে সম্পক হবে তাতে ফুলের মালার মদানশ্প্রদান বলা চলবে না। 
আঞ্নের বিনিময়ই সোঁদিন প্রশান্ত মহাসাগরের দুই তার জুড়ে চলবে। 
এই তো গেলো ইয়োরোপের আমোরকার ও এশয্লার ইম্পারয়ালষ্ট রাষ্ট্- 
গুধলর পারস্পারক সম্বন্ধ । এ ছাড়াও যশ্ধের আর একটি সম্ভাবনা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । সোভিয়েট রাষ্ট্রের পুর্রপাত থেকে সমস্ত 
ইম্পারয়ালিম্ট রাম্ট্রগলির অন্তরতম কামনা হচ্ছে সোভয়েট রাশয়।বে ধংস 
করে সেখানে পুনব্বারের মত ক্যা?পটা!লষ্ট রাষ্ট্রের পশ্তন করা । সেভিগ়েট 
রাষ্ট্রের পত্তনের সমল ইয়ো৷রোপের সমস্ত ইম্পারয়ালত্ট শণন্তগ্র্ঠীল এবং অন্য 
[দক থেকে জাপান সোভিয়েট ব্লাষ্ট্রকে ধংস করবার জন্য যথেণ্ট চেষ্টা 
করোছলো। বর্তমানে জাপান সোভিয়েট রাশিয়ার লঙ্গে যেমন করে পারে বত্ধ 
লাখাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মাঞ্চকো বলে যে পৃতুল-রান্মীট জাপানী 


১১০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর-্পিকা 


ইঞ্পারয়লঘ্ট সংন্টি করেছে সৈই পনতুল-রাম্ট্রীট স.ট করবার একমান্র 
উদ্দেশ্যই হচ্ছে সো1ভগ্লেট রাঁশয়ার সীমানায় যদ্ধের সরঞ্জাম জড়ো করা যায় 
এমন একটি আনা তৈরী করা । জাপান যে রকম বেয়াড়া রকমে সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের মধ্যে এসে উৎপাত করতে সব করেছে তাতে সোভিয়েট পররাম্ট্রসাঁচব 
1লটবাভনঙের মতে সোভয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ইম্পারয়ালিষ্ট জাপানী 
গতর্ণনে্টেব যাদ্ধ অনিবাধ্। শধ, যে জাপানী ইম্পারয়ালিজম্‌ সোভিয়েট 
রাষ্ট্রকে ধংস করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে ও তোড়জোড় করছে তা নয়, 
হিটলার ফ্যাঁসম্ট জাম্মনী একদিকে 1৬তরে ভিতবে জাপানকে সাহায্য করছে 
অন্যাদকে ইযোরোগেব সমণ্ড ইম্পি'রয়ালিষ্ট শান্তগহ্ণীলকে 1নয়ে দল পাঁকয়ে 
সোভয়েট নাশয়াকে আক্রমণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে । হিটলার 
গ্বভর্ণমেন্টেব ভূতপৃব্বঁ মন্ত্রী ২,গেনবার্গ লণ্ডনেব আন্তজাতিক ইকনখিক 
কনফ বেণ্সো ন:সঞ্কোে সকলকে জানাতে প্রন্ট কবেন নি যে জাম্মনির 
বর্তমান 4য।সষ্ট গভণ“মেন্ট সোঙয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত ইউন্লশইনা 
প্রদেশাটকে আত্মসাৎ কবে জাম্মনির উপ্পানবেশে পাঁরণত করতে মনস্ 
করেছে । মসোলনীও িটলাবের কাছে হাৰ মানবার নয় তাই ৮সো।লনখর 
নেতৃত্বে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জাম্মনী ও ইটালাব মধ্যে একটা চতৃশঙ্র 
সান্ধ (11081 ০৬০৯ 72০) স্থাপিত হয়েছে । ইয়োবোপের প্রধান 
ইম্পিরিয়ালিষ্ট শান্তথ্ালকে নিয়ে একটি সোভিয়েট বিরোধাী-সমান্ট তৈরা 
করাই যে এর উদ্দেশ্য সে বিষয়ে কিছহ্মান্র সন্দেহ নেই । ফ্রান্স যাঁদও 
সোভয়েট রাশয়ার সঙ্গে পবস্পরকে আন্র'ঘণ করবে না এই সর্তে সাণ্ধ চ্থ।(পন 
করেছে তবুও গিভতরে ভিতরে 'পিল:সড্স্কির ফ্যাসিষ্ট পোলাশ্ডকে 
সোভিয়েটের াববৃদ্ধে সাহায্য করছে ও জাপানকে অস্ন সরবরাহ করছে । 
এই ইম্পারয়ালিষ্ট শত্তিগ;লর পরস্পরের মধ্যে যে শন্ুতা আছে সেই শন্লুতার 
ফলেই এরা এতাঁদন এক জোট হতে পারে নি। তা না হলে এরা অনেক 
আগেই সাম্মলিত হয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতো । িম্তু অতাঁতে 
সেটা সম্ভব হয় নি বলে ভবিষ্যতে যে সেটা সম্ভব হবে না এটা মনে করলে 
ভুল করা হবে। শ্রামক-বিপ্লবের সম্ভাবনা ইয়লোরোপে যতই ঘাঁনয়ে আসবে 
ততই হইীম্পারয়ালম্ট শান্তগন্খলর এক জোট হয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ 
করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। সামারনকভাবে ইম্পারয়ালষ্ট রাম্গৃলি 
আপনাদের জ্ঞাত-কলহ ভূলে যাবে কিংবা ধামাচাপা দেবে এবং তাদের 
ব.হত্তর জ্বার্থ অর্থাৎ কনা ক্যাপটলস্ট প্রণালীকে রক্ষা করবার স্বাথের 
জন্য পঞ্ঘব্ধ হয়ে সোভয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করবে । সেই মহৎ ব্রত 
সম্পন্ন করে এই হাম্পারয়ালিদ্ট শকুনির দল যে আবার মাংসের ভাগাভাগির 
জন্য পরস্পরের সঙ্গে লড়বে তান্ডে কোনই লন্দেহ নেই । 


ইদ্পারয়াঁজস্ট শান্তগণল এক জোট হয়ে সোঁভর়েট রাশিয়াকে আম্ুমণ 


পন্র-পান্রকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দলিল ১১১ 


করলে উপানিবেশগ্ণালর বুল্জেয়া শ্রেণীসমূহ যে তাদের প্রভু হীাম্পারয়ালঘ্ট- 
দের অর্থ ও লোকবল দিয়ে সোভিয়েট রা বিরদ্ধে সাহায্য করবে সে 
বিষয়ে ধবন্দুমান্ন সন্দেহ নেই । উপানবেশগ,লিতে গণ-আন্দোলন যতই 
তেজীয়ান হয়ে উঠবে, বচ্জেয়া শ্রেণীথণলর মনে তাদের প্রাণের চেয়ে তা 
[প্রয় সম্পাত্ত হারাবার আশঙ্কা ততই বেড়ে যাবে আর সেই অনুপাতেই 
তাদের মনে সোভিয়েট রাশিয়ার উপর বিদ্বেষ ঘনীভূত হবে। তাই 
সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধংস করবার যে কোন প্রচেন্টাকে যে উপনিবেশের 
বুঙ্জোরাশ্রেণী সাহায্য করবে সেটা সহজেই অনহমেয় । 

একদা ভারতবর্ষে বৃজ্জেয়া শ্রেণী গ্রভৃত অর্থ ও লোকবল ঘ্বারা ব.টশ 
ইম্পারয়ালজমকে সাহায্য করেছিলো অন্য হীম্পারয়ালঘট শাশুগ্ালর 
বিবৃদ্ধে যৃদ্ধ করতে । আঁহংসার অবতার গ্বান্ধী সোঁদন ব:টিশ ইম্পারয়া- 
লিজমের এজেণ্ট স্বরূপ সৈন্য যোগাড় করবার জন্যে সারা ভারতবর্ষ ময় বন্ত-তা 
দিয়ে বোঁড়য়োছিলেন । ইম্পিবয়।ল্ট প্রভুদের কাছ থেকে যৎকি্ি 
বকীশসের লোভে ভারতবর্ষের বুজ্জৌয়াশ্রেণী ও তার নেতা আহংস গান্ধী 
এই মহৎ কায সোঁদন সচাররহপে সম্পশ্ল করেছিলেন । বর্তমানে শ্রামক 
আন্দেলনের ফলে এতাঁদনের সাত ধনসম্পদ ও সম্পাত্ত হারাবার সম্ভাবনা 
যথন সাঁত্য সত্যই দেখা দিয়েছে তখন ভারতবধের বৃজ্জেয়াশ্রেণী যে মহা 
আনচ্দের সঙ্গে সোভয়েট রাষ্ট্রের 'বরঃদ্ধে ইম্পিরিয়া'লষ্ট প্রভূদের সাহাব) 
করবে তাতে সন্দেহে করবার কি কোন কারণ আছেঃ বরণ সাহায্য না 
করলেই 'বাঁমত হবার কথা । গত ইম্পিরিয়ালঘ্ট যুদ্ধে তো ভারতবর্ষের 
বুফ্জোরাশ্রেণী বকীশসের লোভে ইম্পারয়ালিষ্দের খুবই সাহাষ্য 
করোছিল। এবার যখন ধনপ্রাণ নিয়ে টানাটানি তখন যে নিজেদের বাঁচাবার 
জন্য ভারতের ক্যাঁপিটালঞ্টরা ব্রিটিশ হীঁম্পারয়ালিজমংকে পব্ব্র চেয়েও 
আরো অনেক বেশী সাহাযা করবে সেটা অলীক বলে মনে করবার কোন 
কারণ আছে কি? সমস্ত হীম্পারয়ালিঘ্ট শাশুখুলি যখন পুরোদমে যুদ্ধের 
আয়োজন করছে তখন একমান্র সোভিয়েট রাশিয়াই শান্তির নতি অনুদরণ 
করে আসছে। এই শান্তির নীতি অন্যায়ী 'লিটডিনভ লীগ অফ 
নেশন.সের আঁধবেশনে সম্পূর্ণ 'নিরস্ীকরণের প্রস্তাব এনেছিলেন । 
ইীম্পারয়ালিষ্ট শন্তগ্যাল এক জোট হয়ে সোভিয়েট রাঁশয়ার এই শান্তির 
পরস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছিলো । তার ফলে বর্তমানে অস্রশস্ত বাড়াবার 
জন্যে হীম্পরিয়া'লিম্ট শত্তিগ্লির মধ্যে ভয়ানক প্রতিষ্বন্দিতা চলছে এবং 
ইম্পারয়ালিষ্ট রাষ্মরাল শুধু যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীর কারখানাতে পারণত 
হয়েছে । ইক্সোরোপ আর আমেরিকা বারদের আড়ৎ বল্লেও চলে । 


ইম্পারর়ালিষ্ট ধংদ্ধের সম্ভাবনা যতই বেড়ে যাচ্ছে, যৃঞষ্থকে বাধা দেবার 
ধন্যে সম্ড বিক্ষিপ্ত শানতিশালিকে কেন্দুঙ্ছ ধরবার প্রয়োজন ততই বুদ্ধি 


১১২ গ্বাধানতা আন্দোলনে বাংলা পত্রস্পান্ত্রকা 


পাচ্ছে । যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমস্ত শন্তিকে সম্সালিত করবার জন্যেই প্রত্যেক 
বৎসর ২রা অগ্রষ্ট* ইয়োরোপের ও আমোরকার প্রতোক দেশে বিরাট সভার 
আয়োজন করা হয় । ইম্পারয়ালন্ট বৃদ্ধের বিরদ্ধে গ্রণ-মত তৈর? করাই 
হচ্ছে এই সওাগ্য়ালর উদ্দেশা । ইয্লোরোপ ও আমোরকা জুড়ে লক্ষ লক্ষ 
লোক, শ্রাম, ছাত্র লেখক, শক্ষক, মেয়ে, পুরুষ 'নাব্বিচারে এই দিন 
প্রতিজ্ঞা করে যে ১৯১৪ সালের সেই ইম্পিরিয়ালিন্ট জবাইয়ের পুনরাব্তি 
তারা আর কিছতেহ ঘটতে দেবেনা । যাঁদ হীম্পারয়ালম্টরা তাদের 
স্বাথ4সদ্ধি করবার জন্য যুদ্ধ লাগাতে যায় তাহলে শুধু যুদ্ধে যোগদান 
করতে অস্বীঞাব করে নয়, জেনাবল আ্ট্রাইকের অস্ত ব্যবহার করে তারা 
যুদ্ধের বিরঃদ্ধ।চরণ ঞখবে । এমন কি প্রয়োজন হলে তারা ঘরোয়া যঞ্ধও 
সুর? কবে দিতে কাণ্ঠত হবে না। এই স্নবণশয় দিনে ইযোরোপের ও 
আমোরকার লক্ষ লঙ্* তব্‌ণেরা ইাম্পারয়।লত্ট যুদ্ধের জন্যে প্রকৃত দায়ী 
এই ক্যাপিটেলিম্ট সমাজ প্রথাকে ভেঙ্গে ফেলে তার জারগ্মায় সোশািম্ট সমাজ 
প্রবর্তন করবার শপথ গ্রহণ কবে। 

পণবাঁর হাতভাসে ৯লা আগছ্টের সেই বণীয় ছিন আমাদের সামনে 
এসে উপস্থিত হয়েছে । কা পচালিজ্মেন ঢানশিকতা যতই বদ্ধ পাচ্ছে 
তডই প.থবার অগ্রযায়ী তপ্ণে "চল «ই দানবিকতাকে নঘ্» করবার জন্যে 
বদ্ধ পাঁরকর হচ্ছে । পথবাব প্রত্যেক দেশে এই তরুণ বাঁরদের দল এই 
দানাবকতাকে চিরাদনের মত 'নম্মল করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আজ 
১লা অগস্ট তারা তাদের ব্রত সকল ঝ্রবার দিকে এক পা এ্রাগয়ে ষাবে। 
ভাবতবর্ষের তরণ কমাঁদের 'পাঁছ'য় থাকলে চলান না। িশ্বেব মত্ত 
আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সমানে পা ফেলে চঙগতে হবে । আজ আম্বাও 
প্রাতিজ্ঞ কররো ষে আমরা ইম্পািবয়া।লষ্ট যুদ্ধকে কোন প্রকারে সাহাধ্য 
করবো তো নাই উপরন্তু সব্ব্প্রকারে বাধা দান করবো । আমরা শপথ 
করবো যে সোঙয়েট রশরাকে যাঁদ কোন হীম্পরিয়ালিষ্ট শন্তি আন্রমণ করে 
তা হলে যে উপায়ে সম্ভব আমন। সেই শাঁর 'বরদ্ধতা করবো ও সোভিয়েট 
রাশয়াকে স্গাহায্য করবো । অমগ্পা প্রা্জ্ঞা করবো যে ইম্পারয়ালিষ্ট 
যুদ্ধের জন্য দায়ী ক্যাঁপিটালিষ্ট প্রণালীকে আমরা ধংস করবো এবং সাম্য- 
বাদের উপর প্রাতচ্ঠিত উন্নততর ও মহত্তর মানব-সমাজের আদর্শের জন্যে 
আমরা আত্মনিয়োগ করবো । 

যে যথার্থ ইম্পারয়ালিন্ট যণ্ধের বিরোধী তাকে ১লা অগম্ট তাঁরথে 
এই দিন সঙ্কপ গ্রহণ করতেই হবে। 





* আম যে কাগজ দেখে নকল করেছিলাম সেই কাগজে খরা জগ্বন্ট কাল 
দিয়ে কেটে হাতে লেখা হয়েছিল ১লা অগম্ট । স্ব, ব. 


পন্র-পান্রকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দাঁলল ১১৩ 


সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত গ্ৰণবাণণ* ছিল সাপ্তাহিক কাগজ | ছাপা 
হতো--কালিকা প্রিশ্টিং ওয়াকস, ৩০নং হরিতকীবাগ্ধান লেন, কলকাতা 
থেকে । গাণবাণ?' আঁফস ছিল--কলকাতার--৮২/১, হযারসন রোডে । 

সোষ্েন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত “গ্ণবাণণ' পাকার দ্বিতীয় বষণ দ্বিতীয় 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল £ কার্তিক ১৩৪৬, অক্টোবর ১৩৩৯ সালে। 
কাগজের দাম- দুই আনা । এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কয়েকটি লেখা 
যেমন £ “ইউনাইটেড ফ্রন্টের ভারতীয় সংস্করণ” পরেশ বসন ইউনাইটেড 
ফ্ু্ট না বিশবাসঘাতকতা”--সৌম্যেপ্দুনাথ ঠাকুর, 'কুষক সমস্যা,- তারাপদ গুপ্ত, 
গোড়ার থলদ”-সনং মুখোপাধ্যায় “অনেকান্ত ভুতবাদের গা!ণাতক 
ভূমিকা” মূণাল ঘোষ, "আমাদের দুনিয়া”-সিতেশ সেন। কাগজ ছাপা 
হতো--“সঞ্জীবনা প্রেস কলকাতা থেকে | কাথজ প্রকাশিত হতো £ ২২০ 
নং কর্ণওয়ালিশ স্দ্রাঁট, কলকাতা থেকে । 

ভারতবষের রাজনোৌতিক ও সাংস্কাতিক ইতিহাসে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এক অনন্যসাধারণ চারণ । গত ৫০ বছর ধরে সৌম্যন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশে 
ও বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচার ও সংগ্রাম করেছিলেন । তাঁকে 
বারে বারে কারাবরণ করতে হয়েছিল। ভারতে সমাজতন্প্বাদের প্রচার ও 
আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷ দীর্ঘকাল ধরে 
1তাঁন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের 'বরহদ্ধে লড়াই করেছেন । তাঁর সমস্ত জীবন 
একটা আপোষহীন !নরল্তর সংগ্রামের কাহনী । ভারতবষের শ্রামক 
আন্দোলনে, কৃষক আন্দোলনে ও দেশের প্রাতিটি গ্রণতাশ্তিক আঁধকারের 
আন্দোলনে তাঁকে পুরোভাগ্নে এসে দাঁড়াতে দেখা গেছে । 

ঠাকুর পাঁরবারের সল্তান সৌম্যন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন 
কলকাতায়, রবিবার দুপুর ১২-৬ মানিটে, ২২শে সেপ্টেবর ১৯৭৪ লালে। 
আঁল্তম সময়ে তাঁর স্ব শ্রীমতা ঠাকুর তাঁর কাছে ছিলেন । সৌম্যণ্দ্ুনাথ ঠাকুর 
সাহত্য, কাব্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ছিলেন। তান 
যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন বাগ্মী । কিন্তু এই বাগ্মীকে জীবনের 
শেষ প্রায় এক বছরের বেশী বাকশান্তহীন হয়ে কাটাতে হয়। পাঁরচিত 
মুখ দেখলে, তাঁর চোখ 'দিয়ে জল গাঁড়য়ে পড়তো । ওষ্ঠাধর কেপে 
উঠতো। হয়তো কিছ? বলতে চাইতেন । বিদ্তু পারতেন না। যাঁরা 
তাঁকে দেখতে যেতেন, তাদেরও চোখ 'দিয়ে জল গাঁড়য়ে পড়তো । 

অমর চত্রবতাঁ১ৎ কর্তৃক প্রকাশিত প্যস্তিকা (ভবানাপঃরের প্রাথণ 
সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর ) থেকে সৌমোদ্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈপ্লবিক জীবনের কয়েকটি 
ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

*১৯২৪ সাল--গাদ্ধীবাদী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীরঃপে 
সৌম্যেন্দ্নাথকে আমরা প্রথম দেখ খালি গায়ে খন্দর ফেরী করে বেড়াচ্ছেন । 


৬ 


১১৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন-পত্রিকা 


রাজনোতক মান্দোলনে দেই তাঁর প্রথম প্রকাশ । কিন্তু বাংলাদেশের 
আরও কয়েকজন যুবকের মত কঠোর হ্যান্ড বিচাবে গান্ধীবাদী এই 
আন্দোলন পদ্ধাতর সঙ্গে তান আর নিজেকে যুন্তড রাখতে পারলেন না। 
দেশের সাধারণ মানুম চাষন মানের মধ্যে কাজ সুরঃ করলেন । 

১৯২৬--এই সময় তিনি বেল ওয়াকর্সি এণ্ড পেজেণ্ট পার্ট সংগঠন 
করেন । এই দল তখন অল্প কয়েকজন লোকেন "বারা গঠিত হন্ছে। 
দলের ০ভ্যদের মধ্যে ছিলেন সংপা"ডত তুল গনপ্ত. কবি নজরল ইছলাম, 
মুজদফর আগেদ । 

১৯২৭ এই বড তন বেগল গযাকার্স কও গেনজাট 90৮০ ল সগ।াক 
হলেন এবং প10 ৭ মহখপণ্ হিতে লাঙ্গল ও গণব।ণ? প্রকাশিত হলে 
এই বছবের জুন মাসে এ দলের প্রাতীনধি ১৪ কাভানি আ' তজ[িতিকেন 
সঙ্গে যোগাযোগ থানম্ঠ করে তোলার জন্য তান চস্কো বান *স্কোতে তিনি 
নাক্সলোশন ইনাঁন্টট্যুটে লোননেন গহকমণ ধুখাবিনের কাহে কাঁমিউীনিষ্য 
মতবাদের দ*্'ন ও অথনবাঁত অধ্যয়ন করেন 

১৯২৮--এই বছরে কাঁমাঁনষ্ট ৬1৬জতিক «এত কংগ্রেসে নান 
ভারতে প্রাতানাধত্ব করেন এবং ভার৩বধেব অবস্থ। ম্বন্ধে তিনি একা 
থীজিস ও কার্যসূচট প্শে করেন। পুশ নেতা খুঁসাননের উপ্পানবেশ 
সংল্রন্ত কারসূচ অগ্রাহ্য করে সৌম্যেন্দ্রনাথের কার্যসচো গুহীত হলো । 
€ ইণ্টারন্যাশন্যাল প্রেস করেসপণ্তে্ট- মস্কো থেকে প্রকাশিত )। 
মাদাম সান-ইয়াংসেনের সভানেত্রীতে এশিয়ার অভ]৮রত দেশগুলির এক 
সম্মেলন ডাকা হলো। সেই সম্মেলনে ১পরতবষের পক্ষ থেকে 
মানবেন্দ্রনাথ রায় ও সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাতানধত্ব করেন । এই বছরেই 
মাদ্রাজে ভারতের কস্উিনিন্ট পাটির প্রথম সনভ্রপাত হলো । অননপান্থিত 
সৌম্যেন্দ্রনাথ প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নিবাঁচিত হলেন । 

১৯২৯--দেশের মজুর আন্দোলনকে অঞ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে 
ইংরাজ সরকার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বহহ মজুর নেতাকে গ্রেপ্তার করে। 
বিদেশে থাকা সর্তেও সৌম্যেদ্দ্ুনাথ ঠাকুর ও মানবেক্দ্রনাথ রায়কে এই 
মামলায় জড়ান হয়। 

১৯৩২ রাশিয়ায় প্রায় চার বছর থাকার পর তিনি বান যান! 
এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তান আবার মস্কো গেলেন । 'তানই 
রবখন্দ্রনাথকে সমাজতাল্ত্িক আন্দোলন সম্বজ্ধে উৎসাহী করে তোলেন। 

১৯৩৩-_-জামনাীতে তখন 'হটলারের অভ্যুদয় পর্ব চলেছে । হাজার 
হাজার 'বপ্রবশ কমা প্রাঁতীদন গ্রেপ্তার হচ্ছে ও নিধন হচ্ছে। এই সময়ে 
?হটলারকে হত্যা করার যড়যন্জের আভিযোগ্ে সৌমোন্দ্নাথ গ্রেপ্তার হলেন । 
জামাঁনী থেকে কিছাদন পরে তাঁকে বাহচ্কৃত করা হলো। জামমনী থেকে 


পন্ন-্পন্লিকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দলিল ১১৫ 


ছাড়া পেয়ে গেলেন ফ্রান্সে । এই সময় রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে তাঁর ঘাঁন্ঠ 
পাঁবচয হলো এবং তাঁর হাত 'দিয়ে রমাঁ ভারতীয় যুবকদের জন্য একটি 
আবেগপৃণ আবেদন পাঠালেন (1 111 1706 1990 01917) | জামানি* 
ও এ্শন্সে বটশ সামাজ্যবাদের বিরদ্ধে তান আবরাম প্রচাব চালাতে 
খাকেন এবং প্রবাসী ভারতীয়দ্রে দেশের মৃ্ড আদ্দোলনে যোগ দিতে 
উৎসাহ দেন। 

এই সময় প্যাঁরসে অবস্থানকালে ধ্রাসী ভাষার গ্বান্ধীবাদের সমালো৮না 
কবে তান এক যান্তপর্ণ সমালোচনা প্রকাশ কবেন। তখনকার দিনে 
শমম্ধীবাদের জমালা৯না করা অসম্ভব ছিল। কত "১শান্দুনাথেন 
তীক্ষ। য। ক আাথাতে আশ্ছিব হয়ে পাণ্ডত জহরল।লকেও মহ হয়েছিল 
“৬11 99010715101 901) 18016 15 019 01 0111 90811 €(01712065 
11 11010 0011 11017) ] 196 1116 010716৭% 1051601 4100171০162] 
1168060 2170. 060190 10 €1)0 02119 0) 110 1126017) 01 110 1013559৭, 
110৬ 11110 11190 1809 92৮ 01 ৮/1106১177151 ৫6১1৮ 21010111011 £” 

--(117019, 414 070 /০0110--09৬2117115] 61210) 

নব চক্রিবতা১ * প্রকাশিত পর্যা্ছক।য আবও উল্লেখ ভাছে £ 

১৯৩১--এহ সময় তিনি সুধাঁণ দাশগনপ্ত ও প্রভাত দেন প্রভৃতি 
একনিষ্ঠ কাঁপবে নিয়ে বিপ্লবী কাঁমনষ্ট পাট সংগঠন কলতে শব 
কবেন। ১৯৩৪ সালের অগ্বষ্ট মাসে এই পার্টির মমখপ হিসাবে ও 
সে'মোন্দ্রনাথের সম্পাদনায় “গণবাণ?” প্রকাঁশত হয় । এই সময় ফ্যাসজম 
ও বুদ্ধের [বরৎ্দ্ধে মনীষী রোমা রোঁলা, আর বারবস, টম্রাস মযানের 
নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সর; হয়--ভারতবষে রবীন্দ্রনাথকে সভাপাতি 
বরে এক কাঁমাঁট গাঁঠত হয়, সোম্যদ্দ্রনাথ সেই কমাটর সম্পাদক হন। 
তাঁর আহবানেই ভারতে প্রথম ফ্যাসীবাদ-বিরেোধধাঁআন্দোলন শব হব । 

১৯৩ সালে বাংলার সন্দ্রাসবাদী আম্দোলমের চরম পযায়ে ব:টিশ 
শাসকশ্রেণী যে অমানযাধক অত্যাচার ও নিযতিন চালাতে থাকে সৌমোন্দ্রনাথ 
তখন তার বিরুদ্ধে আদ্দোলনের প্রবল ঝড় তোলেন । এই সমগ্ন তানি 
1২০01999101) 11) 01010988028, 13017701501 18008, 0811. প্রকাশ করে 
বাংলায় ইংরাজ শাসকদের অত্যাচার ভারতবাসাঁর চোখে তুলে ধরলেন । 

১৯৩৫ সালে রাজবন্দী সংভাষচন্দ্রের মুন্তির দাবীতে আন্দোলন শর 
হয় । সৌমোন্দ্রনাথ নিখিল ভারত সৃভাষ মৃন্তি 'দবসে কলকাতার 
ময়দানের সভায় যে বন্ততা করেন তার ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 
রাজদ্রোহের অপরাধে এক বছর সম্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

১৯৩৬ সালে জেল থেকে বোরিয়ে এসেই তিনি আন্দামানের রাজনৈতিক 
বন্দীদের অসহনীয় অবস্থার উপর 4802079075-79091 59001610606 0৫ 
831010191) 1001971811571 নামে পাপ্তিকা রচনা করেন। আন্দামানের 


১১৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 


বন্দশদের মুন্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি ও সোম্যেদ্দ্ুনাথকে সম্পাদক 
করে রাজনৈতিক বন্দীমহন্তি কাঁমাট গঠিত হয়। এই কর্মাটর প্রবল 
আন্দোলনে আন্দামানের বন্দীদের ইংরেজ সরকার ভারতে 'ফারয়ে আনতে 
বাধ্য হয়। ১৯৩৮ সালে বাংলার রাজবন্দীদের ম্ঠান্ত দাবী করে শরৎচন্দ্র 
বসুর সভাপাঁতত্বে যে কাঁমাট তৈরী হলো তারও সম্পাদক হলেন 
সৌম্যেন্দ্নাথ ঠাকুর । বধটশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপা সংগ্রামের 
আহবান জানালেন তান 'সামাজ্যবাদী যহদ্ধ ও ভারত” পথাণ্তকা প্রকাশ করে। 
তার ফলে ১ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত হলেন । ইংরেজ রাজ্যের 
ভারতরক্ষা আইনের 1তানই প্রথম বন্দী । 

১৯৪০-৪৬--এক বছরের কারাদণ্ড শেষ হতে না হতে দেশব্যাপা 
ইংরেজ 'বরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে আবাব তাঁকে দেখা গেল । 
আসন্ন আন্দোলনের জন্য তান তৈরী হতে লাগলেন। কিন্তু আবার 
গ্রেপ্তার হলেন এবং ভারতবর্ষের নানা জেলে প্রায় স:দীঘ” পাঁচ বছর 
কাটলো তাঁর । 

১৯৪৬--এই বছরে আবার ২৯শে জুলাইয়ের বিখ্যাত ধর্মঘটের 
নেতৃত্বে দেখা গেল তাঁকে । হিন্দ*-মসলমান সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গার বিরদ্ধে 
চ২9901০1106 01 011091 ১৪৪০1 প্রকাশিত হলো । 

সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহদ? বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন। তাঁর 
বন্দীজাবনের কথা উল্লেখ করা হলোঃ ১৯৩৩--বদ্দীজীবন কেটেছে 
[মউীনক জেল, জামনী। ১৯৩৫-৩৬ সালে বম্বে সেপ্ট্রীল জেল, আলপ;র 
সেপ্ট্াল জেল। ১৯৩৯-৪০ আলপর সেশ্দ্রীল জেল। ১৯৪১-৪৬ 
লক্ষে সেন্ট্রাল জেল, ফতেগড় সেন্ট্রাল জেল, দমদম সেন্ট্রাল জেল। 
১৯৪৭-৪৮ বহরমপুর জেল, দাজণালং জেল, মোঁদনী পুর জেল। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের বিরুদ্ধেও 
তিনি তীব্রভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন । ডর প্রফুল্ল ঘোষের সরকার 
সোমোন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পশ্চিমবাংলার বহ্‌ রাজনৈতিক কম্দের ওই সময় 
?বনা গিবচারে আটক রাখে । 

সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর বহু বই 'ালখোছলেন । কয়েকাঁট বইয়ের নাম 
এখানে উল্লেখ করা হলো £ ১. লোনিন, ২. ফ্যাঁসজম, ৩. রোজা লহক্েম- 
বর্গ, ৪. কাল লিবনেন্উ, &. বাবুরা কারখানা নসাবার প্রথম টাকাটা 
পেলো কোথা থেকে' ৬. কংগ্রেসীরাজজ ও ভারতের মজুর আন্দোলন, 
৭. সোভিয়েট রিপারিক, ৮. পঞ্চায়েৎ, ৯. থোকামী রোগ, ১০. রাশিয়ার 
কবিতা, ১১. হয় ১২. বারী, ১৩. অথমল্লিনাথ, ১৪. বিহার সতসই, 
১৫. রবীচ্দ্রনাথের গান, ৯৬. শ্রেণীদল ও বিপ্লব, (ইংরাজ সরকার 
কর্তৃক নাঁষ্ধ ঘোঁষত হয়) ১৭. নভেম্বর-বিপ্লব ও ভারতবর্ষ, এই 


পন্র-পান্রকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দালল ১১৭ 


বইটিও একসমগ্ন ইংরাঞজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়োছিল) ১৮. মশাল, 
১৯. ০৮7106হ 265০10001 & 02010 11119) ২০. 18০0109 & 


90:81989 01 1২9৬০196108, ২১. 700165015. 10110079010 [২৪৮০10- 
000. & 17018, ২২. 0101050 1710101 017361899], ২৩. 19019165 
10170 01 00110 8881056 1116 19901019, ৯৪, 981)9)817217095 [07110 
& 6600165 ৬21, ২৫. 09810010157) & 18000] 16858101 19101016]), 
২৬. ৮11) [00911 [২011810 01) 03210010151) ২৭. [71280 
[55011010105 ২৮. 95208219119 ০07 961109 100 (08011911517), 
২৯. 011 5917 096111011786101) 01 178010115) ৩০. (07555 ০০1৪- 
1157) ৩১. (50110700191 ৫. 75011910151) ৩২. চ10101191) ৩৩. 707 
1081)011 হ২০৬০0101(1017) ৩৪. 710801101005 178151), ৩৫. (01790- 
[0210 55110155 ৩৬. 1২9507221100 ০0 1091 582৬8291%, 
৩৭. 1:61015] &1:010151 17011) ৩৮. 519]1]1700021 17005 ০0 
10158. ইংরাজ সরকার কর্তৃক 'নাষদ্ঘ ঘোঁধত আরও কয়েকটি পুস্তক £ 


৩৯. গাম্রাজ্বাদ বিরোধাই কংগ্রেস বিরোধী, ৪০. চাষীর কথা, ৪১. 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ভারত, ৪২. 03210171577 01" 97109 (0 08191- 


(211911)) ৪৩. 768597619৬0] 111 15191291921. 

সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর ২৬শে এীপ্রল ১৯৫৮ সালে একটি বন্তুতা 
দয়েছিলেন। তাঁর ভাষণ বই আকারে ছাপা হয়োছল। 88. 71 
4৯1] 10018 00105161006 01 1179 [07110500120 00101) €002001:998, 
7165109110181 /৯০০1655 00 9810107521701217980) 112£016, 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সব বইয়ের 
নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। তাঁর লেখা আরও বই 'বাভন্ন 
সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল । 

“সাহিত্যিকা” পান্রুকা প্রথম বষ”, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল অগ্রহায়ণ 
১৩৪২ সালে । সম্পাদক- বাদল গঙ্গোপাধ্যাক্স । মূল্য প্রাতি সংখ্যা চার 
আনা । আঁফস ঃ ৭২1৫, মিজপিহর স্ট্রীট, কলকাতা । এই সংখায় ছাপা 
হয়েছিল কয়েকাঁট লেখা যেমন £ যঃদ্ধের বিরদ্ধে আঁভযান, যুদ্ধ লঃবিধাবাদ 
ও ভারতের কর্তবা, পাস্তক পরিচয়, চলাতি পথে | কাগজের প্রকাশক ছিলেন ঃ 

[কেশচন্দ্র ব্যানার্জ । ছাপা হতো কলকাতার--রাজলক্ষমী প্রেস থেকে। 
প্রেসের ঠিকানা £ ২৭1৫, মিজাপর গ্্রীট, কলকাতা । 

সাহাত্যকা”১৭ কাজে কোফিয়ৎ কলমে প্রকাশিত লেখার কিছ অংশ 
হলো এই £ | 

“*****এমনি ধারা লেকার বাণী নিয়ে কাারক্ষেত্রে অবতীণ“ হয়ে 
*সাহিত্যিকা” সাচ্চা স্বাধীনতাকামাদের অকািম পাহায্য ও অকপট সহান[ভুতি 


১১৮ গবাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রিকা 


দাবী করছে। “সাহাত্যিকার” এই দাবী অবশ্য ন্যায্য। যে সাহিত্য 
জাতাঁষ সংগ্রামেব নেতৃত্ব করবে সেই সাচ্চা সাঁহত্যের অকপট সেবা, আজ 
অতাঁব কঠিন । সমাজের কর্ণধারদের নিকট সাচ্চা সাহত্য ভ্লাঁপ্রয় সতকাং সব 
সময় সমস্ত আপ্রয় সাচ্চা ঘটনা, বাধ-ব্যবন্থা ?লপিবদ্ধ কবা সম্ভবপর হবে না। 
বর্তমানে সাহাত্যক ও বাত্তজীবদের অবন্থা বড়ই শোচনীয় । একবারও 
তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি যে বর্তমান সাহত্যের ধাবাতে আমূল পাঁরবর্তন 
সাধন কবে আজকের এই গলদ পর্ণ পঙ্গু সমাজকে ঢেলে সাজাতে না পাবলে 
উল্লিখত শোচনীয় অবস্থা থেকে পারন্রাণ পাবার আর কোন দ্বতীয় পণ্থা 
নেই ? প্রা সমস্ত সাহাত্যিকই আজ জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসাবে বর্তমান 
অন্যায়, অত)াচাবী ও শোষণকারী সমাজ ব্যবস্থা" আঁ শহর জন্য দাঘ। 
আঙজ আবলম্বে এমন এক নব সাহত্য প.ম্টব দিকে মনোনিবেশ কৰা দবকাব 
যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ধ'ংস করে সেই ধবংসাবশ্েযেব উপব গড়ে তুলবে 
এক অন্যায় ও অত্যাচার হাঁন নতন সমাজ । 

বও“মানে আধকাংশ সাহাত্যিক এবং সাহত্য সম্রাটখণেব কেউ সাহত্য 
সষ্টি কবহেন কাঁশউানজমকে-স্বাধীনতাকামীদের গাল।ণাল দিযে, কেউবা 
ফ্ুয়েড, লুগোভাস, হ্যাভেলক এাঁলস প্রভাতি যৌনবাদদেব প্রণীত পনশুবের 
সমালোচনা পাঠ কবে মানহযের দৌহক ক্ষঃধা নিবভ্ুন নামে জঘনা 
অধ্লীল সাহিত্য রনা করে নিজেদের কৃতার্থ মনে কবছেন ' জনগণও 
অন্য কোন সাহত্যের সন্ধান না পেয়ে এদেরই বাহবা দিচ্ছে ও সাহত্য 
সম্রাট প্রভীত আখ্যায় ভূষিত করছে। গঞ্প সহত্যের মধ্যে কৃত্রিমতা 
পূর্ণ প্রেমের গল্প ব্যতাঁত আর কোন মৌঁলিকতা নেই। সমাজের যে 
ছাব বর্তমান সাহত্যিকণ এই সকল গঞ্পের ভিতর 'দয়ে ফুটিয়ে তুলতে 
চান তাতে সমাজের কোন কল্যাণ সাধিত হওয়া তো দূরের ' কথা, ভুঁরি ভূর 
অকল্যাণই সাধত হচ্ছে-_জাতির জীবনাশন্তি হ্রাস হবে জাতি একেবারে 
পঙ্গগ হয়েছে । “সাহাত্যকার” অন্যতম কাজ এই পঙ্গু? জাতিকে 
পুনরহজ্জণাবত করা । 

চোখে আঙ্গনল দিয়ে “সাহাত্যকা” দোথয়ে দেবে বর্তমান সমাজ সব্বঁ- 
সাধাবণের হতকজ্পে নধ। সমাজের যে ছবি বর্তমান পাহাত্যিকরা ঢেকে 
রাখতে চান তাঁদের শ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য সেই ছাব আজ 
আঁকবে 'সাহত্যিকা” । অনাহারে, বস্াভাবে, বেকারগ্রশ্ড হয়ে কিভাবে 
প্রীতাঁদন দেশের শতকরা নব্বই জন নরনারী অর্ধমৃত অবন্থায় দব্বহ 
জগবন বহন করে চলেছে এবং অবশেষে অনহায বন্্রণার কবল হতে হয়তো 
বা মরে গিয়ে নিস্তার পাচ্ছে নতুবা করছে আত্মহত্যা । উপরে এত চাক'চিক, 
এত জাঁকজমক, এত গভ্যতা 'বিদ্তু পচ্চাতে রয়েছে অমানতর সমাজ | যত 
ধনদৌলত,' পণ্য সম্ভার প্রভৃতি উৎপন্ন করলো এরা, কিল্তু এরাই নিধ্চাতিত, 
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উৎপশীড়ত, অত্যাারত এবং সর্বতোভাবে উপেক্ষিত! যহ্ধ কেন বাধে, 
বেকার সমস্যার হেতু কি, ব্যবসা ও বাণজা 'কন মন্দা, স্বাধীনতার স্বরূপ কি 
প্রভীত সমস্যাগুলোর মূলে যে রয়েছে বর্তমান শোষ্ণকারী ঈমাজ-ববচ্া 
তা বিশ্লেষণ করে “সাহিত্যিকা” সাহিত্য সণঘ্ট করবে উপেক্ষিতদের শ্রেণী 
চেতনা জাগাবার জন্য । এরাই গড়বে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র 

বাঙ্গলার কথা”, প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়োছিল্ল ৩০শে 
; ?গ্টম্বর ১৯২১ সাল । ১৪ই আম্বন ১৩২৮ সাল। বাঙলার কথা, 
[ছল সাপ্তাঁহক কাগজ । অফিস ছিল-_-এনং ভবানী দত লেন. কলকাতা । 
কাগজের প্রকাশক ছিলেন-_-হেমল্তকুমার সরকার । কাগজ হাপা হতো 
মেটকাফ প্রেস. ৭৯নং বলবাম দে স্ট্রীট, কলকাতা সম্পাদক € ত্তরঞ্জন 
দাশ। কাগজেব দাম ছিল- এক আনা । কাগজের আঁফসেব কম'কতা 
ছলেন-- অবাবন্দ »খোপাধ্যায় | প্রথম ভাগ্গ, প্রথম সংখ্যায ছাপা হয়েছিল 
কষেকাঁট শেখা যেমন £ ১. বাঙ্গালার কথা--চিত্তরঞ্জল দাশ, ২. স্বযাজ 
সাধনা-ভবঞ্জন দাশ, ৩. বস্ত্র যজ্-- চিত্তরঞ্জন দাশ, ৪ শিক্ষার 1ববোধ 
_শাবৎচঘ্দ্র ০ট্রোপাধ্যায় । এই কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল । 

“বাঙ্গালার কথ।+১৮ থেকে একটি লেখার কিছ অংশ এখানে উ্েখ 
করা হলো £ 

“বাঙ্গালী হিন্দ হউক মহসলমান হউক, হ্ীভ্টান হউক, বাঙ্গালী 
বাঙ্গালী । বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ জাছে, একটা 'বাশত্ট প্রকৃতি 
আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে । এই জগ্গতেব মাঝে বাঙ্গালীর এবটা 
স্থান আছে, আঁধকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে । বাঙ্গালীকে 
প্রকৃত বাঙ্গানী হইতে হহবে। বি*ববিধাতার যে অনন্ত 'বিচিগ্র সণন্ট, 
বাঙ্গালী সেই সম্টন্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্ট । অনন্ত রূপ লালা- 
ধাবের রূপ বৌঁচত্র্যে বাঙ্গালী একাট 1বাঁশষ্ট রূপ হইয়া ফুঁটিয়াছে। আমার 
বাঙ্গালা সেই র:পের মাত্ত | আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। 
যখন জািলামণ মা আমার আপন গৌরবে তাহার [াবধবরূপ দেখাইয়া 


“বাঙ্গালার কথা” প্রথম ভাগ, খয় সংখ্যা, প্রকাশিত হয়োছল £ শংকুবার 
৭ই অক্লোবর, ১৯২১, ২১শে আম্বন ১৩২৮ সাল । এই সংখ্যায় উল্লেখ 
ছল ঃ পূজা সংখ্যা বাঙ্গলার নব্যধ্থের সাপ্তাহিক মুখপর--বাঈলার কথা” । 
সম্পাদক ৫ চিত্তরঞ্জন দাশ, সহকারী সম্পাদক £ হেমণ্তকুমার সরকার । 
এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কয়েকটি লেখা যেমন £ ১. ভারতের লক্ষ্য 
চিত্তরঞ্জন দাশ, ২. ব্যথ* বোধন কেবিতা)--সাবিনীপ্রসা্ঘ চট্রোপাধ্যায়, 
৩. গোলামথানার শিক্ষা--হেমজ্তকুমার সরকার, ৪. শিক্ষার 'বরোধ-- 
শরংচন্দু চট্টোপাধ্যায় । 


১২০ সবাধাঁনতা আল্দোজনে বাংলা পন্র-পান্ুকা 


“বাঙ্গলার কথা” প্রথম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল--শন্রবার, 
২১শে অক্লোবির ১৯২১, ৪ঠা কাতিক ১৩২৮ সাল। এই সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়োছিল কয়েকটি লেখা যেমন £ 

১. স্বরাজ চাওয়া চিত্তরঞ্জন দাশ, ২. মাতৃজাতির প্রাত--হেমচ্ত- 
কুমার সরকার, ৩. মাভৈঃ--ডীর্মলা দেবী, ৪. যুগ-সাধনা--সহকুমার- 
রঞ্জন দাশ, ৫. ঢাকা জেলায় চরকা শিল্প প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ । চিত্তরঞ্জন ১৯ 
দাশ 'লাখত “স্বরাজ চাওয়া” লেখার কিছ অংশ হলো এই £ 

“যে শঃধ্‌ মহখে জয়ধান করে, যার অন্তরে স্বরাজের বেদনা জাগে নাই, 
যার অন্তর স্বরাজের ভাবে ভেজে নাই, সে ক স্বরাজ চাইতে পারে ? 
স্বরাজ পাওয়া ক যেমন তেমন? দুটো সভায় গেলাম, “মহাত্মা গাম্ধাী 
1ক জয়” চাংকার করে নল্লাম তাতেই কি হলো? তাতেই কি বুঝব 
স্বরাজলাভ হবে? যখন দেখব আদালত শুন্য প্রায়--উকীলেরা আদালত 
ছেড়েছেন, যখন দেখব স্কুল কলেজ শুন্য হয়ে গেছে-যখন দেখব যুবকেরা 
দলে দলে গ্রামে গিয়ে লোকের হিতসাধনে ব্রতাঁ হয়েছেন, গ্রামে গ্রামে কৃষকের 
এই পরাধাঁনতার শ.ঙখল বাতে ছুটে যায় তার চেষ্টা করচেন, তখনই 
বুঝব আপনারা স্বরাজ চান। মহাত্া গান্ধীর জয়? মহাত্া কে? 
[তিনি একজন অসাধারণ ব্যন্তি সন্দেহ নাই। কি'তু ভারত 'কি একজনের 
জয় চান? ভারত আজ চায় ভারতের জয় । মহাত্বা গান্ধীর জয়ধবাঁনতে 
যখন গগন বিদীর্ণ করচি তখন মনে হয় সেই জয় এখনো আসে 
নাই--কিল্তু সেই জয়ের সম্ভাবনাতে প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । যখন 
আপনারা কাবর্ক্ষেত্নে নামবেন-যখন স্কুল কলেজ আদালত শণ্য হয়ে 
যাবে- যখন প্রাণের অশান্ত চেষ্টা স্বরাজ লাভের জন্য একাগ্র হবে--তখনই 
বুঝব আপনারা স্বরাজ চান, তখনই মহাত্মা গান্ধীর জয় পূর্ণ হবে। 
মনের মধ্যে তাহাই বুঝে দেখুন। অসার কঞ্পনায় মত্ত হয়ে উঠবেন না। 
স্বরাজ, বিনা চেঞ্টায় বিনা সাধনায় গাছের ফলের মত পড়বে না। সেই 
সাধনা এখনই সফল করতে হবে ।, 

“বাঙ্গলার কথা” প্রথম ভাগ. ৯ম সংখ্যা, প্রকাঁশত হয়েছিল-_২রা 
[ডিসেম্বর ১৯২৯ ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮ সাল। কাগজের দাম প্রাত 
সংখ্যা এক আনা। এই সংখ্যায় লিখোছলেন £ সাতকড়িপাতি রায়, 
বজয়লাল চট্রোপাধ্যায়। সরলাদেবণ চৌধুরাণী, চিত্তরঞ্জন দাশ, কাজণ 
নজরুল ইসলামের২* লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

নবধঘ।গ 
কাজা নজরংল ইসলাম 

আজ মহা বিশ্বে মহা জাথরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, 

আজ মহামাতার মহাধথের মহা উদ্বোধন । আজ নারায়ণ আর 
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ক্ষীরোদসাথরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপর্্ মান্ত-কাঙাল 
বেশ) এ শোনো, শৃঙ্খালত নিপীড়িত বন্দীদের শঞ্খলের ঝনংকার | 
তাহারা শুখ্খল-মৃন্ত হইবে, তাহারা কারাগ্হে ভাঙ্গিবে। এ শোনো 
মা্ত-পাখল মূত্যুয় ঈশানের মত্তি-বিষাণ ! এ শোনো মহামাতা জগচ্ধারীর 
শুভ শঙ্খ ! এ শোনো ইসরাঁফলের 'শঙ্গায় নব-সহষ্টির উল্লাস-ঘন রোল ! 
& যে ভীম রণ কোলাহল, তাহাতেই মুন্তি-কামী দণ্তত তরঃণের [শিকল টুটার 
শব্দ ঝন ঝন করিয়া বাঁজতেছে! সাগ্সিক খাষির খক-মল্ম আজ বাণী 
লাভ করিয়াছে আঁগ্ন পাথারের আঁন্-কলোলে। আজ নিখিল উৎপাঁড়তের 
প্রাণ-শখা জ্বালয়া উঠিয়াছে । এ মল্ম-শখার পরশ পাইয়া । আজ 
তাহারা অধ্ধ নয়, তাহাদের চোখের উপরকার কৃষ্ণ পদ্দ তা বাছস্ঘাতে 'ছলন 
হইয়া গিয়াছে । তাহাদের নয়নে আজ মনত্ত জ্যোতিঃ িস্ফারত। আজ 
নৃতন কাঁর্লা মহাগ্গন তলে দাঁড়াইয়া এ অনাঁদ অসীম মুন্ত শূন্যতার পানে 
তাহারা চাহিয়া দোখয়াছে, কোথায় সে অনন্ত মনত আর কোথায় তাহারা 
পাঁড়য়া বদ্ধন-জঙজ্জশারত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। 
আজ নারায়ণ মানব । তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশী । সে বাঁশীর সংরে 
সরে নিখিল মানবের অণ, পরমাণ? ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দয়াছে। আজ রন্ত 
প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে-_“পোহাল পোহাল বিভাবরাঁ 
পরব্ব তোরণে শ্যান বাঁশরী ৮” এ সব নবযগের । সেই সর্বনাশা বাঁশীর 
সঃর রহাষয়া শনয়াছে, আয়ল্াপ্ড শহানয়াছে' তুর্ক শর্গনয়াছে আরো 
অনেকে শহানয়াছে এবং সেই সঙ্গে শ্দানয়াছে আমাদের হিন্দ,স্থান”__ 
জক্জারত, নিপীড়িত শৃগ্খলিত ভারতবর্ষ । 

ভারত যে দিন জাল, সোঁদন নজের পানে চাঁহয়া সে নিজেই 
লল্জার মায়া গ্বেল। সে দিন সব্বপেক্ষা অপমানিত পদানত ঘৃণ্য সে। 
কতশত বষে"র কত সহমত শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধনই না মোচড় খাইয়া 
খাইয়া দাখ কাটিয়া বািয়া খিয়াছে--তাহার অস্থি পঞ্জর ভেদ করিয়া মম্মের 
ও মন্মণ্ছুলে! কত গোলা কত গর্নীল। কত বল্লম, কত তলোয়ারই না তাহার 
বুক ঝাঁজরা কাঁরয়া দিয়াছে । পর্বে তাহার ধনত্করুণ বেত্রাঘাত ও 
দুর্বিনশত পদাঘাতের দ্ার্বসহ বেদনা-ঘা । গ্রদ্দানে তাহার নিন্দয় 
খামখেরালশ পশশন্তির বিপুল জগন্দল শীলা । ঠক্ষে তাহার সাতপধরৎ 
কাঁরয়া কাপড় বাঁধা । যেই সে গা মোড়া 'দিয়া উঠিল, অমাঁন তাহার আগেকার 
কাঁচা ঘায়ে সপাং সপাৎ কারিয়া জল্লাদের লৌহ হস্তের কাঁটার চাব:ক বাঁসিল। 
অসহনীয় সে নিম্মম অপমানে সে যখন ক্ষিপ্তের মত হাত-পা ছনাড়রা 
গান্দানের বোঝা জোর কাঁরয়া ছাড়া ফোঁলয়া শির উচু কাঁরয়া তাকাইল, 
তখন কঙসাই-এর ভোঁতা ছোরা দিয়া ফচলোইয়া কচৃলাইয়া তাহার প্রাণীগ্রর 
সম্ভানগ্াঁলকে তাহারই ব্‌ফের উপর রাঁথয়া হত্যা করা হইল। হাহা 


১২২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্িকা 


কারয়া যখন মা তাহার বাছাদের রক্ষা কারতে গেল, তখন তাহারই দাঁত 
1শশৃর কলিজা মাথত রন্তের বিপুল ঝাপটা তাহার মুখে ছিটাইয়া দেওয়া 
হইল । সেই সন্তানের রন্ত-মাখান দ-ঘ্টি দিয়া সে জল ভরা চোখে দোঁখল, 
প্‌ব্বতোরণে আগ্ররাণে লেখা রাহয়াছে “নবযঃগ্র” । নয়ন দিয়া তাহার 
হ; হ কাঁরয়া অশ্রুর শত পাগল ঝোরা ছ্‌টল। সে তাহার কোলের কাটা 
সন্তানের মুণ্ড ফেলিয়া, দুই ব্যগ্রবাহঃর ব্যাকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবয্‌গকে 
আহবান করিল, “তুমি এস” । নবধ্‌গ সেই ব্যাকুল কোলে ঝাঁপাইয়া পাড়া 
পান্নে মাথা রাখয়া বাঁলল, “আর আমায় ছাঁড়ও না মা। এমনই কারয়া 
যুগে ঝগ্ে আমার আহবান কারয়ো ।” 

আবার দুরে সেই সব্বনাশা বাঁশীর সুর বাজয়া উঠিল । রহাযয়া 
বাঁলল, “মারো অত্যাচারীকে ! ওড়াও স্বাধীনতা বিরোধার শির ! ভাঙো 
দাসত্বের নিগড় £ এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন । মানত আকাশের এই মুন্ত 
মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধানতা স্বীকার কারবে 2 এই “খোদার উপর 
খোদকার+” শন্তিকে দলিত করা এই স্বাথের শাসনকে শাসন কর। 
'আল্লাহ; আকবর” বাঁলয়া তুক্ণ সাড়া দিল । তাহার শুন্য নতাঁশরে 
আবার অদ্ধ“চন্দ্রলাগ্থিত ক্রষাঁশখ ফেজের রন্তরাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে 
মহাভতির সণ্চার কারল । শিথিল মুষ্টির ভুলঃশ্ঠিত তরবার আবার 
আস্ফালন করিয়া উঠিল । আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “যুদ্ধ শেষ 
হয় নাই । এখনো 1ব্ব দানবশান্তর বস্ম্ান্ট আমাদের ট*1ট 1টপিয়া 
ধারয়া রাহয়াছে । এ অসঃর শান্ত ধংস না হইলে দেবতা বাঁচবে না। 
যত জব্ল;ক । এ হোম-ীশখায় যাঁদ কেহ না দেয় আমরা আমাদের প্রাণ 
আহ্হাত দিব । এমন সময় ভারত জাগিল । এত 'দনে ভারতের বোধিস্ত- 
বৃদ্ধ মেলিক়া চাহিলেন । ভারত ব্যাঁপয়া হর্-বাণীর মহাকলোল কলকল 
[ননাদে ধ্বনিত হইল “আধবরামিন্রীধ 1” সারা বিবকান পাতিয়া সে মহন্ত 
কল্লে।ল শযানল | বঃগাবতারের কাঙাল বেশে করুণ নয়নপাতে সারা বিশ্বের 
আন্তানাথলের বম্ধন, কাতরতা আর মান্ত-লিপ্সা ম্াার্ত ধারয়া ফুটিয়া 
উঠিল । একই দুঃখে আজ দঃখাঁ জনগণ দেশ জাতি ঈমাজের বাহবনদ্ধন 
ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বকে ধরিয়া আলঙ্গন করিল। আজ তাহারা 
এক, তাহারা একই ব্যথায় ব্যাথত 'নিং্পশীড়ত সত্য মানবাআা। আজ কেহ 
কাহাকেও বাহির হইতে দেখে নাই । অন্তর দয়া পরস্পরের বন্ধন বেদনাতুর 
অগ্তর দোঁখয়াছে । তাহাদের উাতিচ্ঠিত জ।গ্রত রবে- এ দেখ-বাীঝ বম্ধন 
প্রয়াসীর মূখ বদ্ধ হইর়া খেল হষ্মুষ্ট শাথল হইয়া গেল । 


এঁ শোন নব্যগের আগীশথা নবীন সধযাসীর মদ্ঘবাণী । এ বাণীই 
রণক্লাল্ত সৈনিককে নব প্রেরণার উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিপনাছে। এ শোনো 
তর্‌ণ কণ্ঠের বীরযাণী--আমাদের মধো খম্মাবিষ্বেষ নাই, জাতবিদ্বেষ 


পত্র-পাত্রকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দালল ১২৩ 


নাই, বর্ণবিশ্বেষ নাই, আভিজাত্য অভিমান নাই । আজ আমরা আমাদের 
এই মুস্তিকামী ভাইদের রন্তপৃত সবহজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পাবন্ন 
স্মৃতির তর্পণ করিতেছি । পরস্পর পরস্পরকে ভাই বাঁলয়া, একই আীচ্ছিম 
মহাত্মার অংশ বালয়া অন্তরের দিক হইতে িনিয়াছ। এই রন্তু সমাধি 
পাশে দাঁড়াইয্না আমরা যেন সব স্বাথ” ভুলিয়া যাই । একই 'াবশ্ব একই 
[বিবমাতার বড় ছোট ভাই বাঁলয়া যেন করুণা ধারায় আমাদের বক 'িশ্ত 
হইয়া ভরিয়া ওঠে। আজ এ মহামিলনে যেন এতটুকু দীনতা থাকে না। 
এই মহামানবের সাগ্থরতারে *মশানবেলায় আমাদের এই যুগ বাঞ্ধিত মহা- 
1মলন পাব হউক, শা*বত হউক । 

দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার ! একবার দাঁড়াও 1! যেদিন তুমি 
সমস্ত বাধা বন্ধন মনুক্তঃ মহা মাহমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসত্কোচ 
দৃষ্ট তুলয়া তাকাইবে, সে দিন যেন নিজের এই ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ 
ঝাঁজরা পারা বক্ষ, সতশোণিতলিপ্ত ক্লোড় দোঁখয়া কাঁদয়োনা ! তোমার 
পঃতুশোকাতুর বঃকের নাবিড় বেদনা সোঁদন যেন উছালয়া উঠেনা মা! 
সোঁদন তুমি তোমার মুন্ত শিশঃদের হাত ধারা বি*বমণে বারপ্রস্জননীর 
মত উচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। এ দুর সাগ্বর পার হইতে তোমার মুখে সৌঁদিন 
যেন, নব প্রভাতের তরুণ হাস দোখ। যেবার পত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত 
জীবনের সমস্ত আশা আকাৎ্ক্ষা তোমার মক্তর জন্য বলিদান দিয়া বিদায় 
লইয়াছে, সোঁদন তাহাকেই হয়ত তোমার বেশী কারয়া মনে পাড়বে । কম্তু 
সোঁদন আর চোখের জল ফেলিয়োনা মা। বক'জোড়া হাহাকার তোমার 
সোঁদন কোলের সন্তানদের দৌঁথয়া ভুলিতে চেগ্টা কাঁরয়ো ! 

এস ভাই হিন্দ; ! এস ভাই মুসলমান ! এস বৌদ্ধ ! এস ক্রিশ্চিয়ান ! 
আজ আমরা লব গণ্ডি কাটাইয়া সব দঙ্কণণ“তা সব মথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে 
পারহার কাঁরয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বাঁলয়া ডাকি । আঞ্জ আমরা আর 
কলহ কারব না। চাহয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়ত এ বাঁর 
দ্রাতগ্পণের শব। এঁগ্সোরহ্ছান এ *মশান ভূমিতে শোন শোন তাহাদের 
তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রদদন। এ পবিস স্থানে আজ স্বাথের ঘ্বদ্দব মিটাইয়া 
দাও ভাই । এ শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভশর বেদনায় মূক 
শ্তব্ধ হইয়া গিয়াছে । মনে কর, তোমাকে ম্ণীন্ত 'দতেই সে এমন কারয়া 
অসমন্নে বিদায় লইয়াছে । উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়োনা, ভুলিয্কোনা ! 
আজ আর কলহ নয় । আঞ্জ আমাদের ভাই এ ভাই এ বোনে বোনে মায়ের 
কাছে অনংযোগ্ের আর আঁভযোগের এই মধু কলহ হইবে যে, কে মারের 
কোলে চাঁড়বে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে 1: 


বাঙ্গালার কথা” দৈনিক মহখপন়ন রংপেশ প্রথম বধ” প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়েছিল ২২ অগ্রহায়ণ ১৩২১, ৮ই ডিসেম্বর ১৯২২ সালে। 


১২৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর্র-্পা্রুকা 


সম্পাদক £ সুভাষচন্দ্র বপু। কাগজের দাম এক পয়সা । প্রকাশক ঃ 
ধীরেন্দ্ুনাথ মখোপাধ্যার, ৪নং রামতনহ বসঃর লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
হতো | কাগজ ছাপা হতো মেটকাঞ্ক প্রেস, কলকাতা থেকে । 

“সংহতি? ছিল মাসিক পত্রিকা । জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন এই কাণ্জের 
প্রতিষ্ঠাতা । সম্পাদক £ জ্ঞানাঞ্জন পালঃ কেশবে*বর বসু। ২য় বর্ষ, 
১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩৩১ সালে। কাগজের কাযাঁলয় ঃ 
১০, রুপচাঁদ মুখার্জ লেন, ভবানীপুর, কলকাতা । কাগজের মূল্য 
প্রীতি সংখ্যা তিন আনা । এই সংখ্যায় লিখেছিলেন, বাপনচন্দ্র পাল, 
সংরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'জিতেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁলদাস রায়, 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে । ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় 
শ্রমজীবী প্রসঙ্গে আলোচনা, মজুরের গান, বাংলার কৃষক নিয়ে কাঁবতা 
ছাপা হয়েছিল । 

'সংহাতি' ২য় বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সালের সংখ্যায় ছাপা হয়োছিল £ 
আসামে কুলি চালান নিয়ে আলোচনা, রেলওয়ের কথা প্রভৃতি লেখা । 

“সংহতি', ২য় বষ” ৪র্থ সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল- শ্রাবণ ১৩৩১ 
সালে । কাণ্জের দাম তিন আনা । সম্পাদক £ জ্ঞানাঞ্জন পাল, কেশবে্বর 
বস: । সংহতি২১ কাগজে প্রকাশিত একটি লেখার কিছ অংশ হলো এই £ 


তারকে*্বরের কথা 

প্রত্যহ প্রাতে খবরের কাথজ খংলিয়াই দেখি যে তারকেশবরে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন 'করুপ চাঁলতেছে তাহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ রাঁহয়াছে । 
প্রত্যহ চারিব্যাচে প্রতি ব্যাচে চারিজন কারয়া যে যোলজন গ্রেপ্তার হইতেছে 
তাহাদের নাম ধাম, তারকেম্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবার জন্য সংগ্হীত 
চাঁদার তালিকা, 'নজ তারকেমবরে বা 'নিকটবতাঁ অন্যান্য হ্থানে উত্ত আদ্দো- 
লন উপলক্ষে আহত সভা সাঁমাতর কার্য বরণ, সত্যাগ্রহীদের উপর 
পালশের নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনী এইর্প আরও এ জাতীয় 'বাঁবধ 
সংবাদ ?দনের পর দিন খবরের কাজ খহাললেই চোখের সম্মথে পাঁড়তেছে । 
অবদ্থা এখন এইরপ যে যাঁরা দেশের এবং কল্যাণ সম্বন্ধে সামান্য মাও 
চিন্তা করেন তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা 
উঁচত এবং যাহাতে সকল 'দিক রক্ষা হইয়া কোনও মীমাংসা হয় তাহার উপায় 
ধনম্ধারণ করা উচিত । 

তারকে্বর সংনেন্ত এই আন্দোলনও নেহাৎ অল্প দিনের নয় যে ইহাকে 
একরুপ দ” কথায় চাপা দেওয়া চাঁবে । আজ দু-মাস উত্তীগ* হইয়া গেল 
ব্যাপার এইরুপভাবে গড়াইয়াই চঁিয়াছে, তৃতীয় মাস পাড়ি তবুও ভাবব্যাতে 
যে ইহার ফোনও একটা শিহিত হইবে লেরুপ আশা করা যাইতেছে না। 
বতারফে্বরের মোহল্ত এবং তধনাহ্ঠিত কুকার খির্চ্খে। জনসাধারণের 


পন্র-পান্রুকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দাঁলল ১২৫ 


আদ্দোলন আজ এই প্রথম নয়, ইহার পৃর্বেও এইরুপ হইয্লাছে। মোহল্ত 
মাধব্থির এবং নবাঁন এলোকেগশী সংশ্রাণ্ত বৃত্তান্ত, বাংলার এমন কে 
আছেন ধিনি না শৃনিয্নাছেন । এই ব্যাপারে তখনকার দিনের জনসাধারণের 
মন বিশেষভাবে বক্ষৃব্ধ হইয়াছিল এবং মোহান্ত মাধবগ্গিরিকে শেষ পযন্ত 
ইহার জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল । এখনও যেমন বর্তমান মোহন্ত 
সম্বন্ধে নানারূপ সত্য এবং ক্পত কদাচার এবং অনাচারের কাহনী 
পুস্তিকাকারে লিখিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে এবং তাঁহার চাঁরন্রগ্ত কলৎক 
বা প্রজাদের উপব অত্যাচার-এর 'ববরণ নানাবিধ বাংলা দৈনিকে স্থান 
পাইতেছে, তখনও মোহল্ত মাধবাগরির সম্বন্ধে এইঝৃপ বহযাবধ সংবাদ 
প্রচারিত হইপ্নাছিল এবং এলো কেশ ঘাটত ব্যাপার সারা বাংলার পথে ঘাটে, 
জনসাধারণের গানে গচ্পে চিন্তায় তাহার প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল ॥, 

'সওগাত”- সচিত্র মাসক পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২৫, দাম প্রাতি সংখ্যা 
পাঁচ আনা । প্রকাশক £ দি মোসলেম পপ্রাশ্টং এণ্ড পারিসিং কোং 
[লামিটেড, ৮, জেকাবিরা স্ট্রীট, কলকাতা । জেনারেল ম্যানেজার £ এম, 
নাসির উদ্দিন । সওগাত কাগজে ববাভি্ি সনয়ে যাঁরা লিখতেন তাঁদের 
কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো £ মিসেস আর, এস, হে।সেন, 
মানকুমারী বসঃঃ মোহম্মদ কে চাঁদ, সিরাজী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ য়, 
কুম্দরঞ্জন মলিক, ব্জমোহন দাস, সাহাদাৎ হোসেন, রসময় লাহা, 
জাবেন্দ্ুকুমার দত্ত, জলধর সেন, ফজলহর রহিম চৌধুরী, ও, আলা, 
সত্যেপ্রনাথ দত্ত, কায়কোবাদ, সরসাীবালা বসহ, কালিদাস রায় রবখন্দ্ুনাথ 
ঠাকুর, গোলাম মোস্তাফা এবং আরও অনেকে । 

সওগাত, ১ম বর্ঝ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়োছিল £ 
ধাঞ্গ;ন ১৩২৫ সালে । প্ঠা ২৮৩, উল্লেখ আছে 2 “জাতীয় মহা!মলন 
অথাৎ চট্রগ্রামের সম্মিলন-এর কথা । ২৮শে ২৯শে ডিসেম্বর মুসলমান 
শিক্ষা সাঁমীতর অধিবেশন হইয়াছিল । এই অধিবেশনের শেষে যা, বলা 
হয়েছিল তা' “সওগ্াতে, প্রকাশিত হয় । সওগাত২২ কাগজে প্রকাশিত লেখার 
[কছ7 অংশ হলো এই £ 

পহন্দ;-মুসলমান 

উপসংহারে সব্বপেক্ষা আবশ্যকীয় এই হজ্নু-মুসলমানের মিলন 
প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া “মধূরেণ সমাপর়েং” কারব। হদ্দ;-মঃসজমান 
ব্গ-্জননীর য্গ্ধল সন্তান । রাজনাত ক্ষেত্রে আজ উভয় ভ্রাতা পরস্পরকে 
আলণ দিতে পারিয়াছে, ইহা সখের কথা । এই মিলন পরস্পরের 
স্বার্থের অনযরোধেই ঘাঁটতেছে, তব্‌ও ইহা প্রার্থনীমস | কিন্তু 
দাহত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু-মসলমানের যে মিলন হইবে, তাহাতে স্বার্থের সম্বন্ধ 
থাকবে না। সে মিলন আতি পাব এবং আতি দশ গভীত্তর উপর প্রাতীত্ঠত 


১২৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পান্রকা 


হইবে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই 'হিন্দ;-মসলমান পরস্পরকে সাতাকার ভাই 
বালয়া চিনতে পারিবে, সেই শুভাঁদনের সূব্ূপাত হইয়াছে । চিন্তাশীল 
ও দেশাহতৈষা ব্যন্তিগণ আর কোন্দল, কলহ ও হিংসা বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্য 
গছন্দ কারতেছেন না। 

আসন আমরা অপ্রাতিকর অতাঁতকে ভুিযা গিয়া মাতৃভাষার আঁচল 
ধাঁরযা মতি ও মহত্ের দিকে অগ্রসর হই এবং সকলে 'মালয়া কাঁবর কণ্ঠে কণ্ঠ 
[মশাইযা আজ বঙ্গের নগর, প্রাল্তবকে মুখাবত কাঁরয়া তাল-_ 

আ'জি শহভলগ্নে ভাই, ভুলে যাও মম / অতাঁতের শত 'অপবাধ, / আমিও 
তোমারে ক্ষাম প্রীণতভরে আজ | ভাঁঙ্গতোঁছ ভিন্নতার বাঁধ! / তোমাব 
যে দেশ সে যে আমারো স্বদেশ-_ | উভয়ের এক জন্মভূমি, / এক গঙ্গা 
জণ্ল তোষে দোঁহে চিবদিন / হিমাদুর পাদদেশ চুম 1, 

বত“মানে ভাবতের 'বাভশ্ল অগুলের যে কোন ভাষার দৌনিক সংবাদপত্রের 
তলনায় আনন্দবাজার পাকার প্রচার সবচেয়ে বেশী । একদা আনন্দবাজাব 
পা্রকা ছাপা হতো ১৭/১, মিজপি;র স্ট্রীট, কলকাতা থেকে । তারপর বর্মণ 
স্ট্রীট থেকে কাগজ প্রকাশিত হতো । ইংরেজের কাছে এই সংবাদপত্রের পাঁরচয় 
1ছল--5%11077130 10 1006১ । আনন্দবাজার পান্রুকাব সাংবাঁদকবা 
শব; থেকে স্বাধীনতার আন্দোলমকে সমর্থন করোছিলেন । জাতীয় 
আন্দোলনের জন্য সত্যাগ্রহ শুরু হলে আনন্দবাজারেব সাংবাঁদকরা পত্যা- 
গ্রহের বাণীকে জনসাধাবণের কাছে পোেীছয়ে . দেবার ব্রত গ্রহণ করে লেখনী 
ধরেছিলেন । ভারতবর্ষের বাভি্ সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা, 
বপ্লবীদের কীর্তকাহন' ইংরেজ সরকারের অত্যার গুভূঁতি সংবাদ এই 
পান্রকার সাংবাদিকরা দেশবাসীর কাছে প্রচার করে অনেকে কাবাববণ করেন । 

সরেশচন্দ্র মজমদার২৩ লিখেছেন £ “জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস 
বস্তুতঃ এক সংদীর্ঘ দঃখ নিযতিন বরণের ইীতহাস ৷ মধীন্তর স্বপ্ন অন্তরে 
পোযণ কারবার অপরাধে দেশের লক্ষ লক্ষ যাঁহারা সামাজিক শাসকশান্তির 
হস্তে নর্যাতন ও লাঞ্না ভোগ কাঁরয়াছেন, আনন্দবাজার পান্রকা কঠিন 
কর্মপথে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। নিতান্ত কথার দ্বারা উৎসাহ 
প্রচার নহে” বৈদেশিক শাসকের হস্তে সেই দুঃখ ও নিযাঁতনের ভাগ হইয়া 
এবং বস্তুতঃ জাতীয় সংগ্রামের সাঁহত একাত্ম হইয়া আনন্দবাজার পান্রুকা 
তাহার কর্তব্য করিতে পারিয়াছে 1 

সুরেশচন্দ্র মজুমদার২৪ আরও উল্লেখ করেছেন, “..*"'অসহযোগ 
আন্দোলনকালে, দেশব্যাপী চেতনার আলোড়ন ও জাগ্যতির এক স্মরণীয় 
দিবসে দৈনিক আনন্দবাজার পরিকার আবিভরবি হইয়াছিল । অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রবর্তক ভারতের মহাত্মা যেই 'দিন রাজদ্রোহের অভিযোগে 
গ্রেপ্তার হইলেন, সেই 'দিন দৌনঞফ আনন্দবাজার প়িকার প্রথম আত্মপ্রকাশ 


পন্র-্পান্রকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দালল ১২৭ 


সমরেশচন্দ্রু মজ?মদার২« আনন্দবাজার প্রসঙ্গে লিখেছেন £ বস্তুতঃ 
সারা বাংলাদেশির অসহযোগ আন্দোলনের মখপনরহপেই আনন্দবাজার 
পাকার নুতন যাত্রা সুর হয় । জনসমাজে ইহা দ্রুত প্রচার এবং প্রাতষ্ঠা 
লাভ করতে থাকে । স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রচারের প্রধান বিষয় করিলেও 
ইহার বন্তব্য আর নিছক বাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই । 
অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কার, সাহতা, কৃাঁষ, শিজ্প ও সংস্কৃতির সকল বিষয়ে 
উন্নাতি ও পাঁরবত্নের আবেদন লইয়া এই পান্নকা জাতীয় জীবনকে 
সমগ্রভাবে সেবা করিবার উদ্যোগ্ধ আরম্ভ করে ।।। 

সরেশচধ্দ্র মজ্‌মদার২৬ 'লাখত প্রবন্ধ থেকে আরও কিছ অংশ এখানে 
উদ্ধত হলো £ ****৮*? আনন্দবাজার পান্রকা বিদেশী শাসকের দমন নীতির 
প্রকোপে কিভাবে এবং কতবার নিধাতিন বরণের “সোভাগ্য লাভ কারয়াছে, 
তাহার একটি কালান:ক্রামিক ঘটনাবলা উদ্ধ-ত কণা যাইতে পারে £ 

১৯৯৩--সম্পাদক শ্রীপ্রফুলকুমার সরকার এবং 5ুদ্রাকর শ্রীঅধরচণ্দ্র দাসের 
বিরদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডাঁবাধন ১২৪ (ক) ধরা অনুসাবে মামলা । উভয়ে 
আঁভযোগ হইতে 'নন্কীতি লাভ করেন । 

১৯২৬--ফোজদার দণ্ডবিধির ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে পান্নকার 
[বিরুদ্ধে মামল।। আভিযোগ হইতে নিত্কৃতি। 

১৯২৯--১২৪ ধারা অন:সারে রাজদ্রোহের আঁভযোগে পান্রকার বিরদ্ধে 
মামলা । সম্পাদকের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ এবং এক হ।জার 
টাকা জারমানা। 

১৯৩০--পাত্রকার ?বরঃদ্ধে ১২৪ ধারা অননসারে মামলা । সম্পাদকের 
প্রাত ছয় মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ এবং এক হাজার টাকা 
জারমানা। 

পাকার নিকট হইতে চার হাজার টাকার জমানত দাবী। প্রতিবাদে 
৬ মাসকাল পা্রকা বন্ধ রাখা হয়। 

১৯৩১--রাজদ্রোহের আঁভযোগ্ে মামলা । সম্পাদকের প্রাত ৯ মাস 
সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ । 

১৯৩২--দুই হাজার টাকার জমানত দাবী । 

১৯৩৩--এক হাজার টাকা জগানত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেরাণ্ত । 
নুতন করিয়া ৩ হাজার টাকা জমানত দাবী । 

পুনরায় ২ হাজার টাকা জমীনত গ্াভণ“মেস্ট কুকি বাজেয়াপ্ত । নুতন 
কাঁরয়া ৮ হাজার টাকা জমানত দাবী । 

১৯৩৪-্এক হাজার টাকা জমানত সরকার কতৃক বাকেদনাপ্ত। 
গািকার নিকট হইতে নুতন ফাঁরগ্না ১০ হাজার টাকা জমানত দাবা । 


১২৮ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পন্রিকা 


হাইকোর্টে আবেদন করা হয় এবং হাইকোর্টে এই নৃতন জমানতের 
নিদেশ নাকচ করেন। 

১৯৩৬--২ হাজার টাকা জমান্ত গরভর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত । নৃতন 
কাঁরয়া ২ হাজার টাকা জমানত দাবী । 

১৯৩৮--ফৌজদারশ দপ্ডাঁবধির ১২৪ (ক) ধারা অন:সারে পন্রিকার 
বরৃদ্ধে মামলা | সম্পাদকের প্রাতি ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাবাসের আদেশ । 
আপালে মযান্তলাভ । 

১৯৪০-_'জাতীয় সপ্তাহ” সম্পকে” সংবাদ প্রকাশ সম্পকে গ্ভর্ণমেন্টের 
নিষেধমুলক নরেশ অমান্য কারবার আভযোগে মামলা । গ্বভণ“মেন্ট 
পাত্রকাকে “সাবধান” কারয়া আভযোগ্ হইতে রেহাই দেন। 

ভারতরক্ষা আইন অন্নসারে পন্কার বিরদ্ধে মামলা । গভর্ণমেন্ট 
কর্তৃক আঁভযোগ্য প্রত্যাহার । 

১৯৪১--গভর্ণমেণ্টের নিদেশ অমান্য কারবার আঁভযোগে মামলা । 
২২শে মার তারিখে গভর্ণমেন্ট এই 'নিেশ জারী করিয়াছিলেন যে, 
স্পেশাল প্রেস এডডাইসারের দ্বারা, পূর্বে অনমোদত না, করাইয়া 
সাম্প্রদার়ক সমস্যা সম্পর্কে সম্পাদকার প্রবন্ধ ষেন প্রকাশিত না হয় । এই 
মামলায় সম্পাদকের ১৫০ টাকা এবং মুদ্রাকরের ৫০ টাকা জাঁরমানা হয় । 

১৯৪৬--বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা অর্ভন্যান্স ৬) অনসারে পান্রকাব 
[বিরুদ্ধে মামলা । সম্পাদকের প্রাতি ২০০ টাকা জাঁরমানা, অনাদাক্ে ২ 
মাসের সশ্রম কারাবাস এবং মযূদ্রাকরের প্রাত ৫০ টাকা জাঁরমানা, অনাদায়ে 
২ সম্তাহের কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয় । 

১৯১৪৭--পান্লিকার ম:দ্রাকরের তরফে প্রদর্ত জমানত হইতে ২ হাজার 
টাকা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত । 

“আনন্দ প্রেসের যে প্রেস হইতে আনন্দবাজার পন্লিকা প্রকাশিত হয়। 
তরফে প্রদত্ত জমানত হইতে ৩ হাজার টাকা গরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত । 
আনন্দবাজার পাঁন্রকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের 'নকট আতরিন্ত ৩ হাজার টাকা 
জমানত দাধী। আনন্দ প্রেসের গনকট হইতে আঁতারন্ত ৬ হাজার টাকা 
জমানত দাবাঁ। 

পচলাল?' ছিল মাঁসক পান্রকা। প্রথম বর্ষ প্রথম খন্ড, প্রকাশিত 
হ়োছিল- জ্যৈন্ঠ ৯৩৪২ সালে । সম্পাদক $ গবোধ রায়। পাঁরচালক £ 
ন্যাশনাল নিউজ পেপার্স লামিটেড, ৯, রামমগন রোড, কোলকাতা । 

শরৎচন্দ্র বস;২? সুবোধ রায়কে একাঁটি পর লিখোঁছলেন | সেই পর এই 
সংখ্যার ছাপা হয়োছল। পনুটি হলো এই £ 

স্নেহাঙ্পদেষু-. 

আপনার খত ২৬শে মান্চের পন গেয়ে আমি অত্যন্ত আনান্দিত, 


পরর-্পণ্রিকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দালল ১২৯ 


হলুম | যাঁদের সঙ্গে অতণতে কাজ করোছ তাঁদের অন্তঃকরণে এখনও 
[কছ? স্থান আঁধকার করি-_ইহা আমার পরম সৌভাগ্য । 

ণচন্াল?'র সম্পাদনের ভার আপনার ওপর নাস্ত হয়েছে শুনে আপনাকে 
আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি । আপনার ক্ষমতার ও উদ্যমের পারচয় আমি 
পেয়োছ এবং সেই জন্যে আম বাস করি আপনার ওপর যে গহরঃভার 
অর্পণ করা হয়েছেঃ সে ভার আপান কৃতিত্বের সাঁহত সম্পাদন কোরবেন। 

সাপ্তাহিকের ও মাসকের নিজ নিজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপান যা 
লিখেছেন. আম অনমোদন কার । “আত্মশাক্ত, ও “নবশাক্ত এক সময়ে 
সাপ্তাহিকের আদশ* ছিল ; 'কল্তু সে "আদর্শ প্রায় লগ্ত। সমসাময়িক 
ঘটনার আলোচনা আজকাল সাপ্তাহকের প্রধান এবং সময় সময়, একমান্ত 
কারবার হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এবং তার ফলে আমাদের সমাজের আবহাওয়া 
অনেক সময় দুষিত হচ্ছে। তার প্রাতাবধান উচ্চ আদর্শে পরিচালিত 
মাসিকের দ্বারা হওয়া সম্ভব | 

আশা কার পচন্রালণ'র পাতায় পাতায় ভারত ধর্ম, ভারত সভ্যতা, ভারত 
সাহিত্য ও ভারত মানব ও মানবী চাঁরন্রের আদর্শ ফুটে উঠবে । শচন্রালী 
ভারতের অতাঁত গৌরবের ও ভাবধ্যৎ আশার চিন্রপট হোক এই কামনা 
সব্ব“তোভাবে কার-_শ্রীভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন! 

«ইতি শুভানহধ্যায়ী 
শ্রীশরৎচচ্দ্র বস?, 

এই কাজে ছাপা হতো, কাঁবতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ 
কাহিনী, কাজী নজরল ইসলামের গ্রান ও স্বরালপি, ছায়াছবির সংবাদ, 
ছাব দহ আলোচনা, বিজ্ঞানের আলোচনা তা" ছাড়া নামকরা শিল্পীদের 
আঁকা নানারঞ্ের ছবি, পাস্তক সমালোচনা এবং আরও অনেক কিছ; । 

প্রাীলিয়ার “মহাক্তি+ পত্রিকা এবং 'নিবারণচন্দ্র দাসগনপ্ত পদ্বন্ধে আগে 
আলোচনা করা হয়েছে । এখানে চিন্রালী২৮ কাগজে প্রকাশিত 'নবারণচচ্দু 
দাসগ্ন্ত প্রসঙ্গে একটি লেখা উল্লেখ করা হলো £ 

ধনবারণচন্দ্র দাসগ্ু্ত 

প্রাসদ্থ দেশকম্মা শ্রীযুক্ত নিবারণচগ্দ্র দাসগ্রহপ্ত মহাশয় ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন । যে সকল সব্বত্যাগ্ণী অক্লান্ত কম্মী পরহষ জন্মভূমির সেবার 
জায্মোধসগ কাঁরয়াছিলেন, নিবারণচদ্দ্র দ্বসগ্গ-প্ত তাঁহাদেরই অন্যতম । তাঁহার 
চরিন্ন ছিল স্ফাঁটকের মত নির্মল-হৃদয় ছিল সিংহের মত নিভাঁক, প্রকৃতি 
ছিল 'নরাহ মেষশাবকের মত মেঃ । থাম্ধীজীর আদ তাঁহার বিশ্বাস 
ছিল অপারিসীম | সাধারণ নরনারীর জাবনের সাঁহত গভীরভাবে তানি 
পাঁরাঁচিত হইয়াছিলেন, আপন হৃদয়ের বিশাল অননভুঁতি দিয়া তাহাদের মর্দ্মে 
প্রবেশ কারয়াছিলেন । তিন তাহাদের একেবারে আপনার জন হইয়া 


ক 


১৩০ গ্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর-পান্রকা 


পিরাছিলেন। দেশ সেবার পুরস্কার স্বরুপ কারাবাসও তাঁহার ভাগ্যে 
থাটয়াছল। পঃর্ীলয়া তাঁহার কর্্মন্ুল ছিল। তাঁহার মুত্যুতে একজন 
অকুতিম নীরব-কম্মীণর 'তিরোভাব ঘাঁটল | আমরা তাঁহার শোকসম্তগ্ত 
গরিবারবর্থকে সমবেদনা জানাইভেছি । ভগ্ববান তাঁহার আত্মার কল্যাণ 
কর্‌ন।" 

“ভারতবর্ষ”, মাসিক পত্রিকা, প্রকাশক ৪ গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এ্ড সন্স, 
২০১৯, কণ“ওয়ালস স্ট্রীট, কলকাতা । প্রথম থণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ 
প্রকাশিত হয়েছিল £ ভাদ্র ১৩৩৫ সাল। এই সংখ্যায় ৫১১ প্‌চ্ঠায় 
সামায়কী কলমে ছাপা হয়োছল 'সাইমন কাঁমশন' 'নয়ে লেখা । ভারতবব*২*৯ 
পার্কা় প্রকাশিত লেখা হলো এই ঃ 

'সাইমন কাঁমশনের সাহত সহযোগিতা করা হইবে না বালয়া দেশময় যে 
তুমল আন্দোলন উপাচ্ছিত হইয়াছিল, তাহার জের এখনও মিটে নাই; 
আগামী অক্টোবর মাসে যখন সাইমন-সপ্তক পুনরায় এদেশে আিবেন, তখন 
আবার জোরে আন্দোলন আরম্ভ হইবে ৷ এঁদকে কিন্তু বাঙ্গালার ব্যবন্থাপক 
সভা আঁধকাংশ সদস্যের মতানহসারে সাইমন কাঁমশনের সহযোগতা করিবার 
জন্য এক কাম গঠন কাঁরয়া ফৌলবেন । এই কামটির উদ্দেশ্য বাঙ্গালা 
দেশের পক্ষ হইতে শাসন বিষয়ে কি নন্তব্য প্রকাশ করা এবং কমিশনকে 
লব্ব্প্রকার সাহাষ্য করা । বাঙ্গালার এই সাহায্যকারী সাঁমাতিতে সাতজন 
সদস্য থাকবেন । এই সাতজনের নামও গেজেটে ছাপা হ্ইয্লাছে। 
তাঁহাদের মধ্যে একজন সাহেব, চারজন মুসলমান এবং দুইজন হন্দু। 
সাহেব মহাশয় ও মহসলমান চারজনের মধ্যে কে কেমন লায়েক তাহা আমরা 
জান না, হিন্দ; দইজনকেই? আমরা কেন বাঙ্গালা দেশের সকলেই জানেন 
ও চেনেন। তাঁহারা ময্নমনাসংহের মহারাজা বাহাদ্‌র ও নসণপঃরের 
মহারাজা বাহাদ;র | 

“বসহমতী” পান্রকার কর্মকতরা একসময় জাতীম্ঘ আন্দোলনে অংশগ্রহণ- 
কারী দেশ কমাঁদের নানাভাবে সাহাষ্য করতেন। বসমতী কাজে 
স্বাধানতা আন্দোলনের কথা লেখা হতো। এই কারণে দৈনিক বসুমত, 
মাসিক বসঃমতাঁ কাগজের ওপর ইংরেজ সরকারের নজর ছিল । ১৯২০ 
সালে ইংরেজ সরকার বসমমতাঁকে সতক'" করে 'দিশ্োছিল। 

মাসিক বসুমতাঁ, ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, পঙ্ঠো ৩৪৯ লামাযিক 
প্রসঙ্গে ছাপা হয়েছিল-"'দাইমম কামশন' নিয়ে লেখা । মাসিক বসমতা৩* 
কাথজ থেকে কিছ অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো । 

'সাইমন ফামশন 

আমুরা পৃষ্রেও বলিয়াছি, এখনও ব্িতোঁছ যে, নাইমন কমিশন 

এদেশের যে কেচ্দেই পদ্বপণ কাঁরতেছেন, দেই কেনে যেভাবে সং্ফা গ্রহণ 


পনর-পান্রকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দাঁলিল ১৩১ 


করা হইতেছে, তাহাতে এক দিকে সাম্প্রদায়িকতার 1বৃকটতা এবং অন]াঁদকে 
আমলাতন্তর সরকারের ইঞ্জৎ প্রভুত্ব অক্ষুগ্রভাবে রক্ষা কারবার চেষ্টাই 
পারস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে । সম্প্রদায়গত বৈষম্য ও দায়িত্ব উপভোগের 
আঅবসরহীনতা সত্তেও ভারতবর্ষ কিরংপে প্রকৃত দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার প্রাপ্ত 
হইতে পারে, সে বিষয়ে কমিশনের অনহসম্ধিংসার পরিচয় আদৌ পাওয়া 
যাইতেছে না। 

কয়েকাট দ-ম্টান্ত উদ্ধত করিতোছি । পাঞ্জাব দরকার একটি স্মারকলিপি 
সাইমন কমিশনের নিকট পেশ করিয়াছেন । শঃনা যায় এই রচনা রত্াট 
স্যার ম্যালকম হোল ও স্যার জিওফ্রে মণ্টমোরেল্সির সাঁম্মীলত পাঁরএরমের 
ফল। স্যার ম্যালকম এখন যত্তপ্রদেশের গ্রভর্ণর এবং শেষোন্ত রাজপরুষ 
পাঞ্জাবের গভর্ণর, 'কিদ্তু স্মারকলিপি রচনাকালে স্যার ম্যালকম ছিলেন 
পাঞ্জাবের গভর্ণর এবং স্যার জিওফে তাঁহার অধানদ্থছ কমণচারী। স্যার 
ম্যালকম, স্যার মাইকেল ওডয়ারের মল্তরশিষ্য, এবং স্যার জিওফ্রে আবার তপ্য 
শষ্য) এমনই একটা কথা পাঞ্জাবে প্রচালত । ইহা সত্য হউক বা না হউক; 
এ কথা কিল্তু সত্য যে, এই দূই জন রাজপৃর্ষ মাথা ঘামাইয়া যে চমৎকার 
স্মারকলিপি রচনা কারয়াছেন, তাহা কোন সংস্কারাবরোধাী ঝুনা ব্যযরো- 
্াটেরই যোগ্য বটে ৷ তাঁহারা এ লিপির মারফতে সরকারের ইজ্জৎ ক্ষার 
জন্য যে আগ্রহ প্রদর্শন কারগ্লাছেন, তাহা স্যার মাইকেল ওডগ্লারের সম্ভব 
হইত কিনা সন্দেহ । 

অবশ্য স্মারকাঁলাপিতে সংস্কার আইনের বিরদ্ধে কিছহ বলা হয় নাই, 
বরং নানা মিষ্ট কথায় উহার সমর্থনই করা হইয্লাছে। কিন্তু এ সঙ্গে 
উহার জন্য যে সকল “রক্ষা কব” প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা দেওয়া হইলে 
সংস্কার নামে সংস্কার থাকিবে বটে, কিন্তু সংস্কারের কায়ার পরিবস্তে 
দেশের লোক ছায্াই প্রাপ্ত হইবে । ১ রর 

'সাইমন কাঁমশন, প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মখোপাধ্যায়৩১ [লিখেছেন £ 

০১৯২৭ সালের শেষভাগে জাতীয় আন্দোলন নৃতন রুপ পাঁরগ্রহ 
কাঁরতে চাঁলল। মদ্রাজের কনগ্নেসে (ডসেম্বর ১৯২৭) বক জবহরলাল 
নেহর; সভাপাঁত হইয়া পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা প্রস্তাব উদ্ধাপন কারলেন, 
উহা ভোঁমানয়ন ছ্টেটাস নহে । সর্ব সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের পক্ষ হইতে 
পূর্ণ গ্বরাজের দাবি--এ দাবির মধ্যে কোনো শকষ্তু' 'ঘাঁদ' ছিল না। 

হীতমধ্যে রাঁটিশ স্নকার তারতৈর় মধ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য 'বাঁচ 
প্রকারের কর্মধারা দেখিয়া ভারতের সর্ধারধান প্রবর্তন কারবার উদ্দেশ্যে: 
এক কমিশন গঠনের প্রস্তাব রর়িলেন | ক্সামরা পৃর্ধে দেখিয়াছি, মশ্টতফোড+ 
সংবিধান প্লুবতিতি হইবার গল্প ইতি শ্ৈযাজাক শান বানস্থার ভূরঙান 
খ্টা্যার জনা কনঞ্জেস হতে নহদযার মহ? পারের প্রজার হইয়াছিল। 


১৩২ গ্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন'পান্রিকা 


সেই সূরে ব্রিটিশ পালামেশ্টে স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন 
বসাইবার কথা ঘোষণা করা হয় (৮ নভেম্বর ১৯২৭) । 'কল্তু কমিশনের 
সদসাদের মধ্যে একজনও ভারতীয়ের নাম দেখা গেল না। ভারতীয়দের 
নিজের দেশে শাসন ব্যবন্থা কি হইবে তাহা তদারক ও বিচার করিবার জন। 
কাঁমাঁটতে ভারতীয় নাই ! কিন্তু সরকারের পক্ষেও বাঁলবার কথা আছে: 
বহু দলে উপদলে 'বিভন্ত রাজনশতিকদের মধ্য হইতে সদস্য 'নিব্চিন 
এক জাল সমস্যার [বিষয় *& কোন: দলকে বাদ দিয়া কোন: দলকে 
লইবেন- কোন: ধমাঁয় সম্প্রদায়ের কতজন লোক লইতে হইবে-_তাহা লইয়া 
নিশ্চয়ই একটা দারণ কোলাহল সংঘ্ট হইত + যেমনাট হইয়াছল ভারত 
স্বাধীনতা দানের অব্যবাহত পৃবে কনন্টটিউয়েশ্ট এসেমূরি গঠন কারবার 
সময় । আমাদের বোধহয়, সেই অচল অবন্থার স্টি যাহাতে না হঙ 
তঙ্জন্য বুদ্ধিমান ইংরেজ গ্রভমে্ট একেবারে শ্বেতাঙ্গ সদস্য দ্বারা 
কাঁমশন গঠন কারলেন। , 

এই ব্যাপার লইয়া ভারতের সবর তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পাইল । 
কনগ্নেস প্রমথ সকল দলই সাইমন কমিশন বর্জন কারবার পক্ষপাতা । 
কাঁমশন ১৯২৮ সালের ওরা ফেব্রুয়াব্রী ভারতে আসেন ও প্রা্থামক অননসন্ধান 
শেষ করিয়া মাঠ মাসের শেষে দেশে ফিরিয়া যান। দ্বিতীয়বার ভালো 
কাঁরয়া তদল্ত কারবার জন্য আসলেন । কাঁমশন দেশের নানা স্থানে ঘারয়। 
নানা দলের প্রাতনাধ, সাংবাদিক ও 'বাশিষ্ট ব্যান্তদের সাঁহত কথাবাতাঁ করিয়া 
শাসন-সংস্কার বিষয়ে মতামত সংগ্রহ কারলেন ৷ 'কল্তু তাঁহারা যেখানে যান 
সর্ব হরতাল ও বিক্ষোভ । লাহোরের বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব করেন 
হল্দুমহাসভার অন্যতম নেতা মদনমোহন মালবাঁয় ও আবণ্সমাজের 'বাশভ্ট 
নেতা লালা লাজপং রায়। ধৃবক্ষোভকার জনতার উপর লাঠি চার্জ 
হয়--লালাঞজে গঃরঃতররূপে আহত হন ; ইহার কয়েকাঁদন পরে তাঁহার মৃত্যু 
হয় লোকে মনে করেঃ আঘাতের প্রাতীব্রয়ায় তাঁহার মৃত্যু ত্বরান্বিত 
হইয়াছিল । লাজপত রায়ের উপর লাঠি চালনা করেন লাহোরের সহকারণ 
পীলশ সুপার মিঃ স্যানভার্পস ; পাঙজাবী বিপ্লবী দলের ভগং 'সংহের 
গযালতে স্যানডার্ঁস ঠীনহত হন ॥, 

সাইমন কমিশনের সংবাদ প্রকাশিত হয়োছলে আনন্দবাজার 
পিকায়৩২ | সংবাদটি হলো এই £ 

ধর এলো”--এঁ এলো 
কাঁমশন কঁলিফাতায় শহরবাসণ দেশের মধ্যাদা রাখ 

রগ়াল কামিশনের সদসাগথণ অন্য সোমবার ভোর ৬-২১ মিনিটের সময় 
স্পেশাল গ্রেনে হাওড়া স্টেশনে পেশাছবেন । কাঁমশনণ কম্তারা অত সকালেই 
গাড়ী হইতে নামিষেন না, গাড়? হইতে নামিতে তাঁহাদের হয়ত থস্টাখানেক 


প্ত-পাতকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দাঁলল ১৩৩ 


দেরী হইবে । বলা বাহুল্য এতদংপলক্ষে হাওড়া ম্টেশনাটি লাল পাগড়ীর 
মাখড়ায় পাঁরণত হইবে এবং পখলশ রণসাজে সাঁঞ্জত থাকিবে ।, 

সাইমন কাঁমশনের আর একটি সংবাদ আনন্দবাজার পনিকায়৩৩ 
প্রকশশত হয়েছিল । সংবাদটি হলো এই £ 

'বেনারসে সাইমন কমিশন সহরের দোকান পাট বন্ধ 
সাধারণের বিপুল আদেদালন 

বেনারস' ১৯শে ফেরুয়ারী অদ্য অপবাহুকালে সাইমন কাঁমশন এখানে 
"পা"ছল । রেল স্টেশন এবং সহরের অন্যান যে সব অঞ্চলের ভিতর 'দিয়া 
কামশনের সদস্যগ্ধণ গমন কাঁরয়াছলেন, সেই সব হ্হানে জনঙ্গাধারণের বপুল 
মান্দোলন হয় । আন্দোলনকারীরা “সাইমন 'ফাঁরয়া যাও» “রাঁটশ সাম্রাজ্য 
বাদীদের পতন হউক” "আমাদের শাসনতল্ নিদ্ধরিণে বিদেশশর কোন 
ক্ষমতা নাই” "পুরণ স্বাধীনতাই আমাদের আদশ* 1” এই সব কথা যূ্ত 
পোথ্টার লইয়া গমাছল কবিয়াছিল । তাহারা এসব কথা বাঁলয়া চীঁংকারও 
কাবতোছল । 

কামশনের সদস্যগণ লেভেল ব্রাঙ্ংয়ে অবতরণ করেন, এ স্থানাট স্টেশন 
হইতে প্রায় দেড় মাইল দরে । কাঁিশন যখন চক দোথতে গমন করেন 
তখন তথাকার সব দোকানপাট বদ্ধ 'ছিল। এই আন্দোলনে সহরে বহু 
সংখ্যক আঁধবাসাী কংগ্রেসকমীঁ এবং 'হন্দু বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাণ্ুরা যোগদান 
কাঁবয়াছিল। কামিশন যে রাস্তা [দয়া গমন করেন, সেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে 
সব্নন্র প্যালশ মোতাযেন করা হইয়াছিল ।' 

প্রবর্তক--সাঁচন্র মাঁসক পান্তকা । ২য় ব্য, নেবপর্যায়) ১৩৩৩ সাল। 
সম্পাদক £ মতিলাল রায় । ' প্রকাশক £ প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ২৯নং 
কর্ণওয়ালস স্ট্রীট, কলকাতা । 

প্রবর্তক৩৪ পান্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'রাজবদ্দীর কথা । ওই 
লেখাটি হলো এই £ 

বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় সদসারহপে নিব্বচিত হওয়ার জনা, সব শ্রেণীর 
রাষ্ট্রীবদের মৃখেই 1বনা 1বচারে দণ্ডিত বাংলার তরুণ কম্মীদের মযান্তর দাবী 
শুনা গিয়াছিল, বাংলার স্বরাজ্য দলের সভ্যসংখ্যা ব্যবচ্থাপক সভার অপরাপর 
দলের অপেক্ষা আঁধক হইলেও যে ভাবে নৃতন শাসননাতি পরিচালনের 
ব্যবস্থা, তাহাতে ব্যবদ্থাপক, সভায়, তাঁহাদের কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, দেশবদ্ধ, 
তাঁর অমান্নাষক প্রচেষ্টায় দ্বৈত শাসন বার্থ কাঁরয়া দেশের মম্ম নিবেদন 
রাজপ্রাতাঁনাধখণের 'নকট জ্ঞাপন কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু তাহা 'নম্ষল হইপ্লাছে, 
এই অজুহাতে যাহারা এইবার দ্বৈত শাসন রক্ষা করিলেন, তাঁহাদের এক্ষণে 
কর্তব্য--বাংলার: হইতে বিচার না করিয়া যাঁহাদের বন্দী 
করা হইয়াছে তাঁহাদের মন ৭ » এবং বিপ্লধের নামে, এইরুগে 


১৩৪ স্বাধীনতা আদ্দোলনে বাংলা পরর-পান্রিকা 


বাংলার তরঃণ কম্ম অকস্মাৎ অকারণ যাহাতে বন্দী না হয়, তাহার 'দিকেও 
লক্ষ্য রাখা । বাঙ্গালী ধবংসের পথ হইতে জীবনের পথে নিম্মণের পথে 
মূখ 'ফিরাইয়াছে। জাতিকে রক্ষা করার জন্য, বাংলার প্রাণে নূতন প্রেবণাব 
সণ্চার হইয়াছে, “রেগনলেশন তন” নামক আইনের চাপে এই 'িশহদ্ধ প্রেরণা 
যাঁদ বথারীত স্ফুর্ত হইতে না পায়, বড় মর্্মঘাতী বেদনা লইয়া বাঙ্গালণকে 
গুমারয়া মরিতে হইবে-ইহা যে ঘোরতর অস্বাস্থ্য সজন কাঁরয়া. জাতিকে 
নানারুপে বিকৃত করিভে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য- প্রবীণ মন্তীদ্বম 
দেশের ও জাতির মুখ চাহিয়া, তাঁহাদের কায/কালে, এই দিকে এক মহহত্ত 
যে উদাসীন রাঁহবেন না, ইহাই আমাদের বি*বাস, আশা কার. দেশের প্রধান 
প্রাতীনাধর পক্ষ হইতে, ই“হারা স্বতণ্প্ হইলেও, দেশের এ আশা দ;রাশান 
পাঁরণত হইবে না।? 

“ত্র” ছিল মাসিক পন্র। সম্পাদকীয় লিখতেন £ সচ্চিদাননর 
ভট্টাচার্য । এই কাণ্বজের ভাদ্র ১৩৪৭ সালের সংখ্যায়--'ভারতীয় জাতা্ব 
মহাসামাতর ইতিহাস (৩), লিখোছলেন £ হেমেন্দ্রনাথ দাশগনপ্ত । 'বঙ্গশ্রী" 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। কাঁবতা, গল্প, প্রবন্ধ, কার্টুন 
ও ছাঁব বঙ্গপ্রীতে ছাপা হতো। 

ণগোড়দৃত' (সাপ্তাহিক পান্রকা), ৩৪শ বর্, ৫ম সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল 
ওরা জোন্ঠ ১৩৫২, ইং ১৭ই মেঃ ১৯৪৬ মূলা দুই আনা। প্রধান 
সম্পাদক--লালাবহারী মজ;মদার সম্পাদক-_রমাপ্রসাদ হমদার । 
প্রকাঁশত হতো £ গোঁড়দত প্রেস, জাবলশী রোড, মালদা । 

মালদা ইংরেজবাজারে--জনাবলী রোডে গিয়ে 'গোড়দত' কাগজে 
আগেকার সংখা দেখোঁছলাম । এই কাগজে বড় করে “জাতীয় সাপ্তাহিক 
পত্রিকা” লিখলেও কোন রকম ইংরেজ [বরোধী লেখা চোখে পঙোন। 
স্বাধীনতা আম্দোলনকে সমর্থন করে কোন লেখা যে প্রকাশিত হয়েছিল ত" 
বত“মান সম্পাদক দেখাতে পারেন নি । এই কাগজে ছাপা হতো জাতীয় 

গ্লেসের পতাকা । তা" ছাড়া ইংরেজ রাজপারবারের ছাঁবও 'বাভন্ন 
সময়ে বড় করে প্রকাশিত হয়েছিল । 

ড্র চারচচন্দ্র স্যান্যাল৩৫ লিখেছেন জলপাইগ্র্ড় সহরের একশো 
বছর। এই 'নিবন্ধে জলপাইগ্যাঁড়র পন্র-পত্রিকার কথা উল্লেখ আছে । ডর 
সান্যাল 'লথেছেন £ 

*১৯০০ সনে প্র্রিম্রোতা” নামে এক মাসিক পর প্রকাশিত হয় । পনিকা 
হচ্ছে, 1শাক্ষত সমাজের একাটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু । তখন একমান্র 
ছাপাখানা “জলপাইগবড় প্রেস সাচার হয়েছিল ১1 ১৮৯৫ সনে। “মিমোতা" 
'এখানে ছাপা হয়। সন্পাক্ কাঁধ ভূকদ্ধাপাভচোধুরী । তাস 
রই গায়ে খারাহান ৭. নাহর লাটিডী, খে চৌহান,. ধা ১৬২৮" ঈমেগ 
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পর থেকে সহরে অনেক পাত্রকা প্রকাশিত হয়েছে, অনেকের অকাল মৃত্যুও 
ঘটেছে। 

উক্র চারচগ্দ্র সান্যাল ২৬ লিখেছেন £ জলপাইগাড থেকে প্রকাশিত 
হতো “জনমত” । সম্পাদক £ জ্যোতশ্চন্দু সান্যাল । 

১৪ই জানঃয়ারী ১৯২৪ সালের সংখ্যায দাম লেখা ছিল 2 দুই পযপা। 
কাজে প্রথমে লেখা থাকতো £ “মানহষয আমরা নহিত মেষ ।” জলপাইগাড়র 
“ন্রম্রোতা” ছিল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । ২য় ব্য ১০ই এ্রাপ্রল ১১২৭" 
২১শ সংখ্যায় সম্পাদকের নাম? সপুরেশচন্দ্রু পাল। এই কাজে প্রথমে 
উল্লেখ আছে 3 স্বীয় শাঁশকুমার নিযোগন প্রাতািত । 

মান্তবাণণ” জলপাইগণড় থেকে প্রকাশিত হতো । ইহা ছল সাপ্তাহক 
কাগজ ' মূল্য প্রতি সংখ্যা, দুই পয়সা । সম্পাদক £ খখেদ্দুনাথ 
দাশগুপ্ত । প্রথম বধ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল--২০শে ডিসেম্বর 
১৯২৮ সালে । 

“স্বাধীনতা”, কমিউনিস্ট পার্টব দৌনক পাত্রক। । সম্পাদক মণ্ডলীর 
সভাপাঁত--সোমনাথ লাহডা। ১ম বণ ৪র্থ সংখ্যা, প্রকাশিত হয়োছল-- 
১৩ই পৌষ শুক্রবার ১৩৫২. ২৮ শাডসেম্বর ১৯৪৫, ৪ পণ্ঠো কাগাজের 
দাম--দুই পযসা | রমণীমোহন সরকার কর্তৃক কলকাতার ২৩ নং ডিক্সন 
লেনের মণ্ডল প্রেসে মর্গীদ্রত* এবং ১২১ লোয়াব সাক্লার রোড হইতে 
প্রকাশিত ও সম্পাঁদত হতো । "স্বাধীনতা পান্ুকা? প্রথম সংখ্যা থেকে 
বেশ কয়েক বছর যাবত কমিউানস্ট কমধর। এই কাগজ ?নজেরা 'বান্র করতেন । 
কলকাতার পথে যেমন স্বাধীনতা” বাঃ করতে দেখা যেত, ঠিক তেমাণ 
গোটা বাংলাদেশে বাভল্র বেল-স্ঢেশনে, স্টাঁমার ঘাটে হাটেশ্বাজারে কামিউ 
শনস্ট কগরঁরা স্বাধীনতা" কাজ সাধারণ মানষের সামনে তুলে ধরতেন। 

স্বাধাঁনতাও? পন্র্িকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় এখাপ্ন উনোখ করা হলো 

তমলকের কঘককে বাঁচান 

সম দেশবাসীর দঠ্ট আজ তমলুক তথা মোঁদনীপ্রের উপব। 
ভাবতবষের জাতীয় আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধণ এখন তমল্প্‌কে 
মহকুমার মহিষাদলে সশরীরে উপাস্থুত ! অঃ কিছবাদন আগেই বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কগাঁটর সম্পাদকের 'বিবততে এই তমল:কবাসর উপর 
আমলাতন্মের আন্রমণের জঘন্য কাহনী প্রকাশিত হইয়াছে । জাতীয় 
আন্দোলনের জলন্ত মশাল হাতে এই তমলংকের মানুষ অমানুষিক অত" 
চারের মখোমঃখা দাঁড়াইগলাছে। গলির চোটে মারা গিললাছে ৪১ জন 
মেয়ে-প্রব, ৭৩ জন স্লীঞ্গোক ধাঁধতা হইয়াছেন, বাড়ী এবং 'ামও 


এ টার গর রোজার ও জেল তো কতই 
বা ধাধার পরহসজাপুলা ঢু 





১৩: গ্বাধানতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্নকা 


প্রাদোশক কংগ্রেসের সম্পাদক এবং অন্যান্য অনেকের রিপোর্ট হইতেছে 
দেশবাসী সকলেরই জানবার ইচ্ছা হয়,_বীরত্ব ও আত্মত্যাগের গরিমায় 
উচ্জব্ল এই তমল;কের মানঃষেরা আজ ক কাঁরতেছে, কি ভাঁবতেছে, ক 
তাহাদের দুঃখ কষ্ট, কিই বা তাহাদের দাবী? দমননীতির দারণ আঘাত 
এবং ঝড় প্লাবনের ক্ষতি কাটাইয়া যাহারা বাঁচয়া রাঁহল, তাহারা কি 
কাঁরতেছে £ তাহারা কি চায়? সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে চরম আঘাত 
হানিবার জন্য তাহারা আজ কিভাবে প্রস্তুত হইতেছে £ কংগ্লেস সম্পাদকের 
[রপোর্টে বা দৌনক সংবাদপত্রে প্রকাশত অন্যান্য রিপোর্টে তমলকের এই 
জীবন্ত মানঃষের কোন সম্ধান মেলে না। 

সমস্ত তমল;ক মহকুমাকে মোটামহাটি দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম 
ভাগ হইতেছে নন্দীগ্রাম থানা, সঃতাহাটা থানা এবং গাহযাদলের কছ; 
আংশ নিয়া । ইহাকে নাম দেওয়া যায় জোতদার অণ্চল । এখানে শতকরা 
১) জন কৃবক ভানহাঁন হইখা গিয়াছে । এব জাম গিয়াহে জোতদারদের 
টক্ষিতে । দ্বিতীয় মণল হইতেছে তমলনক ও পাঁশকুড়া থানা নিয়া । 
ইহার নাম দেওয়া যায় জামদারী অঞ্চল । এখানে জামদারদের সঙ্গে সরাসাঁর 
কনকদের যোগাযোগ ॥ এইখানে স্থানীয় ছোট হ্ছাট অনেক জমিদার ছাড়াও 
আছে শাীলবাব;' দালালবাব ও লাহাবাবৃর জমিদ।রাঁ | 

জোতদার অগুলে ১৯৪০ সালের মাঞ্জামাঝ ভাগচাষী আন্দোলন আরম্ভ 
স্। আগে কসলের দৃভাগ্ধ পাইত জোতদার এবং মাত্র ১ ভাগ চাষা 
'পাইত ॥ তাহা ছাড়া “খামার 'ছলান৭”, “গুণধারাণী" প্রভাতি বে-আইনী 
আদায়ও চলিত । কৃষক আন্দোলনের ফলে ফললেব ভাগ্ধ আধা-আঁধ হয় 
এবং অন্যার জ্‌ল;মও বন্ধ হয় । 

জামদারী অঞ্চলেও বাকী থাজনার দায়ে জাম ভ্রমেই কৃষকের হাতছাড়া 
হইতেছিল । ১৯৪০ সালেই আন্দোলন সর হয়--বাকী বকেয়া খাজনা 
মকুব চাই । কোথাও কোথাও দাবা হয় যে খাজনা কয়েক কিনস্তীতে দিবার 
ব্যবস্থা করা হউক । সঙ্গে সঙ্গে দাবী উঠেষযে, গ্রামের রাস্তাঘাট, জামদারী 
সাঁমানার বাঁধ, জামদারের এলাকার খাল-_এই সবই জীমদারকে ঠিকভাবে 
রাখবার দায়িত্ব নিতে হইবে । বাঁধ ও খালের অব্যবস্থার জন্য বছর বছর 
এই অঞ্চলের অনেক জায়গা বন্যায় ভাঁসয়া যায়, শস্য নষ্ট হয়। ঘরবাড়ী 
ভাঁসয়া পড়ে। পথঘ।ট নষ্ট হইপনা যায়। এক কথায় কুঁষ ব্যবস্থাই বিপযস্তি হইয়া 
পড়ে । জাঁমদারের সঙ্গে লড়াইয়ে অনেক জায়শ্বাতেই কৃষকেরা সামায়কভাবে 
জাতয়াছে কিন্তু ঠিকমত মীমাংসা হইয়া উঠে নাই । 

দমন-নীতির চোট এবং প্লাবনের প্রকোপ গেল ১৯৪২ সালে ১৯৪৩ 
সাল নিয়া আদল দভিক্ষ ও মৃত্যু, গাহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিল মহামারী । 
সংগঠিত কষক আন্দোলনের জোরেই তমলহকের মানুষ আবার উঠিয়া 
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দাঁড়াইয়াছে । জাঁমদার ও সরকার যাহা করে নাই, কারতে পারে নাই, 
মেদিনীপ্ঃরের কৃষক সাঁমাত তাহা করিয়াছে । তমল;ক থানার এক নম্বব 
ইউনিয়নে ৫০ জন কৃষক ভলোশ্টিয়ার ১৫ দিন মেহনৎ কাঁরগ্না ৬০০ ফুট লম্বা 
এবং সাড়ে চাঁর ফুট উপ্চু বাঁধ বাঁধয়া ৭০০ বিঘা জমর ধান বন্যার জল 
হইতে রক্ষা করিয়াছে । এই ইউনিয়নেই কৃষক সাঁমাতর কমাঁরা জপ? 
খালের ক মাইল সংস্কার কারয়া ২০০ বিঘা জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা! 
কারযাছে । এই কাজের জন্য কৃষকেরা ৩০০০ টাকা তুলিয়া দিয়াছিল। 
মাহযাদল থানার ১১নং ইউীনয়নে লাক্ষাখাল বাঁধা বাইশ হাজার বিঘা 
জাঁমকে লোণা জল হইতে বাঁচান হইয়াছে । মহকুমার প্রত্যেক থানাতেই 
কৃষক সাঁমিতিকে আশ্রয় করিয়া কৃষকগণ মুহ্যশান অবস্থা কাটাইয়া ডাঁঠযাছে । 
কৃষক সাঁমাতরই প্রেরণায় জেলে ও তাঁতিরা জাগিয়া উঠিয়াছে। তমলংক 
মহকুম।য় ১৯৪৫ সালে তাঁতদের ৪৬টি সমবায় সাঁশাঁতি গড়িয়া উীঠযাছে, 
হাজার হাজার তাঁতির সংঘবদ্ধ আন্দোলনের আঘাতে আমলাদের দঃন++তি ও 
চারা কারবার ভাঙ্গয়া পাঁড়তেছে। 

দেশপ্রেমের দূর্গ তমলংকে আবার নৃতন বিপদ ঘনাইয়া উঠিয়াছে । 
এবার ধান যাহা হইয়াছে, তাহা স্বাভাগিবক ফলনের অর্ধেক মানত । ভাগচাধা 
আবার ?নজের ঘরে এই অদ্ধেকি ফলনেবও আর্ধেক মাহ রাখতে পারিবে । 
জমিদাবী অগুলে চাষীর বাকী খাজনা আছে । হাল সনের খাজনা আছে' 
তাহার উপর সরকারী খণ শোধের দান আছ । টজোতদারী অগ্ুলে এক 
তো আধা বখরা, তাহার উপর সরকারা খণ শোধ জে,'তনারদের বাড়ের ধান 
শোধ, মহাজনের দেনা শোধ, এসব আছেই । মাহযাদল- নন্দী গ্রাম অঞ্চলে 
ফসল কাবার সঙ্গে গঙ্গেই অভাবের তাড়নায় চাষী ধান "বক শঃর? 
কারয়াছে। তমলহকের সামনে দারণ দংব্বৎসর | 

সংগঠিত কৃষক আন্দোলন তমল;কের কৃষকণ্ণণকে বাঁচিবার একমান্র পথে 
চাঁলবার জন্য আহবান করিতেছে । ১৯৪৩ সাল হইতে আজ পয্যন্ত বাকা 
বকেয়া খাজনা, দেনা, সরকারী খণ, জোতদারেপ বাড়, সমস্ত কিছুর আদায় 
স্থাগত রাখতে হইবে । নৃত্তন বছরে সরকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে ধণদানের 
ব্যবস্থা চাই । কোনও বকম বাকা পাওনা ত।দায়ের জনা এই দহব্বৎসরে 
চাষীর ঘর হইতে ধান নেওয়া চালবে না। তমল;কে মানুষের উপর একটার 
পর একটা চোট আঁসিয়াছে*_-দমনন"?ত, প্লাবন, দভর্্ষ, মহামারী, বস্মসঞ্কট 
এবং হাল সনের ঘাটাত ফসল । সংগ্রাঠত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যাঁদ কংগ্রেস 
হাত মিলান, তাহা হইলে তমলহক বাঁচবে । তমলঃকের জোতদার এবং 
জামদারেরা কংগ্রেসেরই সমর্থক এবং অনেকেই কংগ্রেসের চ্ছানীয় নেতা । 
কংগ্লেস আহবান ক্লে তাঁহারা হাল সনে আদায় নিশ্চয়ই হ্থ্থিত রাখিবেন। 
ইহাই হুইবে পামাজ্যবাদের দমননীতর সত্যকার জবাধ। সামাজ্যবাদ 


১৩৮ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্-পানরকা 


তমল;কের মানহষের মেব্‌দণ্ড ভাঙ্গয়া দিতে চাহয়াছিল । সেই তমলুক 
আবার উঠিবে, সংঘবদ্ধভাবে আবার চরম আঘাত হাঁনবার জন্য প্রস্তুত 
হইবে | মহাত্সা গ্রান্ধী বর্তমান তমল্‌ক ভ্রমণের সময় নিশ্চয়ই তান 
কংগ্রেস-সমর্থক জোতদাব এবং জামদারদের এই দেশপ্রেমিক কর্তব্য 
বঃঝাইয়া 'দিবেন । 
__পাঁচুগোপাল ভাদ্‌ড়ী ।” 

স্বাধীনতা ১৮ পান্রকাষ প্রকাশিত আর একটি লেখা এখানে উল্লেখ 

কবা হলো £ 
স্বাধীনতার প্রাত আভনন্দন 

খ্যাতনামা সাহাত্যক শ্রীশেলজানন্দ মুখোপাখ্যায় “স্বাধীনতা' কে 
আভনন্দন কাঁবয়া 'নিম্নোন্ত বাণ পাঠাইয়াছেন ঃ 

যাহাবা বংশানহন্রমে পরেব সেবা কবিয়া পরাধীন হইযা আসে, ভারতেব 
সেই অগাঁণত জনগণের কল্যাণকেই যাঁদ ব্রত বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়া থাকে তো 
গণ-আন্দোলন একাঁদন সার্থক হইবেই এই আমাব বিশ্বাস । তাহাদের 
দেহে, মনে ও বাক্যে স্বাধীনতা আঁনধা দেওযাই হোক স্বাধীনতার মৃল 
সন্ল |" 

স্বাধীনতা৩৯ পান্রকায গুকাশত "স্বাধীনতা 1দবস' উপলক্ষে সম্পাদকশষ 
"লখায বলা হযেছিল 

'দবাধানতা দিবস 

আজ স্বাধীনতা 'দবস। ভারতবধেণর মান. আজ সহরে গ্রামে 
স্বাধীনতার সঙ্কজ্প গ্রহণ কাঁবচুব ; স্বাধীনতার নামে নিজেদের নন কাঁবয়া 
' উৎস কারবে । 

স্বাধীনতার পিপাসা আজ দেশের সকল মানুষকে পাগল কাঁনয। 
তুলিয়াছে। এ পিপাসা নৃতন নয়, সাময়কও নয় । একশো বছর ধারয়া 
এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে বাড়িয়া উাঁঠমনাছে। তাই লক্ষে লক্ষে আজ 
দেশের নরনারা সম্বর্ধনা জানাইতেছে স্বাধীনতাব সোনকদের স্বাধীনতার 
সংগ্রামশীল পথকে, বিদ্রোহী আদর্শকে । 

স্বাধীনতাই আজ দেশের মানুষকে পাগল কাঁরয়াছে' তাহারা স্বাধীনতার 
কোনো একটি স্কীর্ণ দলগত আদর্শ বা 'বাঁশষ্ট পদ্ধতিকে একান্ত বাঁলিয়া 
মানে নাই, মানেও না। এই কথা, তাহারা জানে; এই স্বাধীনতার আদশ" 
জন্ম লইয়াছিল কংগ্নেসের বাহরে, ফুটিয়া উঠিয়াছে কংগ্রেসের মধ্যে; আবার 
ছড়াইয়া পাড়য়াছে কংগ্রেসের সাঁমা ছাড়াইয়া দেশের দফল মামযের বকে । 
ইহার স্বখ্নে তাই উল্মাদ হইয়া বাল গিয়াছে মধ্যাবতত তরংণশ্তরুণা, ইহার 


আহবানে তাই ছটা পথে বাইর হইয়াছে, ঘর গ্লামের কৃষক, দ:রাগ্তরের 
জাত-উপুজাতির সাজ সাব, সা জর জরিনা সাল কোর 





পত্র-পাঁকা স্বাধীনতার হীতহাস রচনার দালল ১৩১ 


মানুষ । স্বাধীনতার সংগ্রামে মিশাইতে আসিয়াছে তাহাদের রন্ত, মিশাইতে 
আসিয়াছে তাহাদের পতাকা । কোনো দল, কোনো সংগঠনের ভেদ-রেখা 
টানিয়া আজ যাহারা স্বাধীনতার এই অসংখ্য সৌনককে 'বিভন্ত কারবে তাহাবা 
স্বাধীনতার সংগ্রাম বিনম্ট কারবে, স্বাধাঁনতার সঙ্কঙ্প কাঁরবে অস্বাঁকার । 
অথচ উনিশশো ছণচললিশের ছাব্বিশে জানুয়ারী আজ এক মহাসহূত্ত 
ইতিহাসের, কে না জানে. দেশ বিদেশে আজ সাম্রাজ্যবাদের আসল 
টলটলামান। সমস্ত মক্তিকামী মানুষ আমাদের ৪০ কোটি মানহষের 
মযীন্ত প্রতীক্ষায় উদগ্রীব, মহাষদ্ধের িপ্রবী সম্ভাবনা মযীন্তর ডাক লইঠ়। 
সকল দেশের দ;যাবে হাঁকিধা যাইতেছে । ইতিহাসের এই আহ্বানকে এই 
মুহর্তে গ্রহণ কাঁরতে পারলে পরাধীন ভারতে আমাদের স্বাধীনতার 
সঙ্ক্প আর কোনদিন গ্রহণ করিতে হইবে না--ঙ্বাধান ভারতে আমবা 
সচিত করিতে পারিব আমাদের স্বাধীন জীবন । 

অথচ জান না, না-জানযা আজ সে মহৎ সম্ভাবনাকেও আমব। 
অস্বীকার কাঁরর়া ফোলতে পাবি। স্বাধীনতার এতাঁদনকাব যুদ্ধ আজ 
[নমেষের ভুলে ভ্রাতৃদ্বন্দেবও পাঁরণত হইতে পাবে। কাঁলকাতায়, চট্টগ্রামে 
যে শুভ সৃচনা দেখা গিয়াছে-কাঁলকাতার, বোধ্বাইতে ও বহঃ বহঃ স্থলে 
আবার তাহারই স্মৃতি ও 'বিকীত দেখা 'দিয়াছে-_স্বাধীনতার বিরহদ্ধে 
এই বযডযন্ঘও আজ গোপনে" প্রকাশ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । এহ 
আত্মধাতের প্ররোচনাকে আজ এই দিবসে অস্বাঁকার কারতে হইবে দেশবাসীর 
এই গ.হযাদ্ধের যড়যন্ত্রকে ঠেকাইতে হইবে জনগণের-_না হইলে উানশশো 
ছণ্চল্িশ শুধ, পরাধীন ভারতের আত্মঘাত ও রন্তপায়ী দোৌথবে-- স্বাধীনতায় 
নৌনিকেরা হইবে বিধবন্ত স্বাধীনতার সঙ্কল্প হইবে ব্যর্থ, জাতি হইবে 
প্রবণ্থিত 1 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বাধীনতার এই নংখ্যায় উল্লেখ 
[ছল £ “সম্পাদক £ রমণাঁমোহন সরকার কর্তৃক কালকাত। ২৩ নং 'ডিক্সন 
লেনের “মণ্ডল 'প্রেসে” মযাদ্ূত এবং ১২১এ লোয়ার সার্কুলার রোড 
হইতে প্রকাঁশত ।: 

৯৯১৪৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো দৈনিক 'প্রতাহ' এবং 
দৌনক 'কিষক পন্রিকা। এই দ্টি পাকার সাংবাদিকরা স্বাধীনতা 
আন্দেলনৈর জন্য লেখনী ধরোছলেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সমা 
দা্াবরোধী লেখা এবং স্বাধীনতার আদ্দোজনেরি কথা প্রকাশিত হতো 
গ্বরাজ' এবং 'ভারত' পািকার । এই দ্যাট কাগজ দৈনিক নংবাদপত্ররণে 
প্রকাশিত হতো। 


১৪০ বাধানতা আদ্দোলনে বাংলা পন্ন-্পান্তকা 


প্রাসঙ্গিক সংযোজনশ £ 


আগে € ৯৯ প্ঠায় ) 'বধনভুষণ বস 'লাখত 'প্রাতকার' নামক একটি 
রাজনোতিক গ্জ্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আর একাট কথা 
বলা দরকার, ইং ১৯৩১ সালে কলকাতায় ১৩৭ নং বহবাজার স্্রীট 
( বতমানে যেখানে কোলেবাজার ) ওই হ্ছানে "্বদেশী মেলা” হয়োছল । 
স্বদেশী মেলার” সম্পাদক ছিলেন-_ জ্ঞানাঞ্জন নয়োশী । সভাপাতি- 
নির্মলচন্দ্রু চন্দ্র, কোষাধ্যক্ষ--ইচ্দভুষণ বদ । ওই মেলায় অনেক 
হেটো বই--হেটো ছড়া (বাক হত । হেটো কাঁবরা স্বদেশী গান গেয়ে বই 
বাক করতেন । আঁধকাংশ চাট বইয়ের দাম ছিল এক পয়সা থকে এক 
আনা । হেটে কাঁবরা িধৃভুষণ বস; 'লাখত গল্প প্রাতিকার' চাঁট বই 
মআাকারে ছাপিয়ে 'বারু করতেন । বইতে লেখকের নাম থাকলেও প্রকাশক 
এবং ছাপাখানার নাম-ঠিকানা ছিল না। স্বদেশী মেলাঘ ওই বই বহু 
বাত হয়েছিল। আর একাঁট চাঁট বই '্বদেশী মেলায় কি হত। 
বইাঁটব নাম £ “তরুণ শহীদ দীনেশ গুপ্তের পন্রাবলী",-লক্ষমীপ্রয়া দেবী, 
পলীচিন্র মৌশন প্রেস” বাগেরহাট? এই বহাঁট ইং ১৯৩১ সাল ইংবেজ 
মরকার কতক 'শাষদ্ধ পাওতকাবূপে চিহ্ত হয়েছিন । হো বই' 
প্রসঙ্গে বিষ্তাবত বিবরণ দেওয়া 'নচ্গ্রয়োজন। কৌত-হলা প।$ক আমার 
হেটো বই-হেটো ছড়াঃ দেখতে পারেন । আর এখাটি কথা আবাব উলেখ 
করা দরকার "পল্লীচিত্র মৌশন প্রেস' ছিল বিধভুষণ বস প্রাতচ্ঠিত ছাপাখান" 
একথা পুব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । 


বাংলা ১৩৭৬ সালে একট পস্তকা গণশান্ত (প্রপ্টার্স (প্রাঃ ) লিঃ 
কালকাতা-১৬ থেকে ছাপা হয়েছিল । ওই প্নাস্তকার মলাটে উল্লেখ ছিল 
ইং ১৯০৯ সালে যে গল্প লিখে শ্রীবধূভূষণ বসকে কারাবরণ করতে হয়, 
এবার তাঁর জন্ম দিবসে সেই “ীশকার” গল্প পদনমর্ধীদ্ূত করে তাঁকে 
আমাদের গ্রদ্ধা জানাচ্ছি''*।* উত্ত পদ্াস্তকায় লেখকের আত্মজীবনী 
( ১৭ পৃঙ্ঠায়) ছাপা হয়োছিল। কিছ অংশ হল এইঃ 'রাজনীত 
সামালয়ে চলতে পাঁরাঁন। “পল্লাীচিন্র” পান্রকায় “শকার” গল্প লিখে ১৯০৯ 
সালে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হই |"? 


গচ্পাট প্রতিকার? না পশকার*% কোনটা ঠিক? লেখক তখন জীবিত । 
ওই সময় আনন্দবাজার পন্লিকা, ২৭শে মে, ১৯৬৮ তারিখে 'বিধ;ভূষণ বসুর 
সম্বর্ধনা সভার সংবাদ প্রকাশিত হয়োছল। সংবাদাট এই £ "**"ক্থায় 
কথায় আবার সেই স্বদেশী যূগ এলে গেল । শ্রীবস? বললেন £ “বঙ্গবাসীর 
সোনার স্বপনে” লিখেছিলাম “ফুলার আর ক দেখাও ভয় দেহ তো মোর 
অধীন বটে মন তো স্বাধীন রয়" “পল্লশীচত কাণজে “প্রাতকার” গল্প 


পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতার হীতহাস রচনার দাঁলিল ১৪১ 


লেখার জন্য রাজদ্রোহের আঁভযোগে তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় ।*- 
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-বী, ব 


প্রসঙ্গগঞ্জধ 


ডল ভূপেন্দ্ুনাথ দত্ত. ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ( অপ্রকাশিত 
বাজনীতিক ইতিহাস ), প্রথম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৪৯, পন্ঠো ২। 
বাবীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভারত কোন পথে 2 ১৯৩৬, পৃচ্ঠা ৫১ । 
87755 09101090611 (61, 0১০1/01021 7109016 1 [0019 
1907-1917, 28069 368. 

পল্লীচিপ্র, মাসিক পর্ন, ৪থ বষ", ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৯৮, পন্ঠো ২। 
পল্লশীচর, সাপ্তাহিক পত্র, ২য় সংখ্যা, ১৩ই বৈশাখ ১৩৩৬, পচ্চা ৮। 
1বধুভূষণ বস, আতজুজ+বনী, শ্রীবধুভূষণ বসু পণ্চনবাতিতম জন্ম দিবস 
১৩৭৬ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, ছাপা হয়েছিল গণশান্ত প্রিন্টাস 
€ প্রাঃ ) লিঃ, কালকাতা-১৬ থেকে । 

[বধূভূষণ বদ:, আত্মজীবনী, প্‌বে টীল্লখিত বই ' 

মনোরঞ্জন গুপ্ত, আমার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা । 

মনোরঞ্জন গণপ্ত, আমার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা । 
ছারদল, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখা, জ্যৈত ১৩৪০। 

ছাত্রদল, ৩য় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আযাঢ় ১৩৪০ । 

মার্সপল্থা, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪০ । 

গণশাক্ত, প্রথম থণ্ড, দ্বিতাঁয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪১ সাল । 
সোমেন্দ্যনাথ ঠাকুর, গণবাণস, প্রথম সংখ্যা, ১৭ই শ্রাবণ ১৩৪১ সাল। 
অমর চক্রবতর্ণ, ভবানগপুরের প্রাণ সৌমোযন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

অমর চক্রবতাঁ, পৃবে উল্লিখিত পুস্তিকা । 

সাহিত্যিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সাল ) 

বাঙ্গালার কথা, প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৪ই আশ্বন ১৩২৮, ৩০শে 


.সেপ্টেবের ১৯১২১৯। 


চিত্তরঞ্জন দাশ, বাঙ্গলার কথা, প্রথম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ৪ঠা কার্তিক 
১৩২৮, ২১শে অন্টৌবর ১৯২১৯ । 

কাজী নজরুল ইসলাম, বাঙ্গলার কথা, প্রথম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, ১৬ই 
অগ্রহায়ণ ১৩২৮, ২রা ডিসেম্বর ১৯৯২১ । 

সংহতি, ২য় বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩১ । 


১৪২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্রিকা 


২২ । সওগাত, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ফাঙ্গদন, ১৩২৫ । 

২৩। সংবেশচন্দ্র মজুমদাব, জাতীষ জণবনে আনন্দবাজাব পান্রকা, আনন্দবাজার 
পা্রকা কংগ্রেস সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৫ । 

২৪ | সমবেশচন্দ্র মজহমদাব পূষে উল্লিখিত প্রবন্ধ । 

২৫ । সবেশচণ্দ্র মজ'মদাব, পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধ । 

২৬।॥ সংবেশচন্দ্র মজঃমদাব, পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধ । 

২৭ ! শবংচন্দ্রু বস, চিন্রালী, প্রথম বষ" প্রথম খণ্ড জ্যৈষ্ঠ ১৯৩৪২ । 

২৮ । িত্রালী ১ম বয ৩য সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪২। 

২৯। ভাবতবর্ প্রথম খণ্ড, ৩য সংখ্যা, ষোড়শ ব্য ভাদ্র ১৯৩৩৫ । 

৩০। মাসক বসমতাঁ, ৭ম বধ? অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ ॥ 

৩১ । প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যাযঃ ভাতে জাতীয আন্দোলন, তৃতীয সংস্কবণ 
গ্ত্ঠা ১৮৮ । 

৩২। আনন্দবাজাব পান্রকা, ২০শে ফেব্রুযাবী ১৯২৮ । 

৩৩ । আনন্দবাজার পান্রকা ২০শে ফেব্রুযয়াবী ১৯২৮ । 

৩৪ । প্রবর্তক, মাঘ ১৩৩৩ ২য বর্য, (নব পথ্যা্য )।, 

৩৫ । ডন্ীব চাবুচন্দ্র সান্যাল, জলপাইগুড়ি সহবেব একশো বছব, প্রকাশিত 
হযেছিল “কলপাইগদুডি জেলা শত-বাষিকী দ্মাবক গ্রন্থে”, ১৯৭০ সাল । 

৩৬ । ডন্তঁব চাবুচম্দ্র সান্যাল, পূবে উল্লিখিত লেখা ও স্মাবক গ্রন্থ । 

৩৭ 1 স্বাধীনতা, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩ই পৌব শংক্রবাব, ১৩৫২. ২৮শে 
ডিসেম্বব ১৯৪৫ । 

৩৮ ॥ স্বাধীনতা, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা । 

৩৯। দ্বাধানতা, প্রথম বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ১২ই মাঘ, শানবাব ১৩৫২, ২৬শে 
জানুয়াবী ১৯৩৬ । 


১১ 0॥ হিতবাদশ প্রসঙ্গে 


হিতবাদ ছিল সেকালের বহুল প্রচারিত লংবাদপত্র । এই কাগজ 


কলকাতা থেকে প্রকাশিত ছতো। হিতবাদী এবং কয়েকটি পর-পন্লিকা প্রসঙ্গে 
57০97 00 0106 4৯৫0018719881900 91 9688581১ গ্রন্থে উল্লেখ আছে £ 


“716 17272778953 
10013706055 5585 1910 185 1019] 1870051 01 10658020678 


হিতবাদা প্রসঙ্গে ১৪৩ 


2190, 10617090105815 10001151160 ৬25 394১ 01 ৬1101) 128 ৬616 176/১- 
0810515 270 226 199110010815, (1115 110010061 16101596015 21 11) 
05458 01 800 12,38 10610611. 01) 11১0 960165 ০01 1119 1076- 
৬1015 ১881. 001 07656 100101102110175, ৪০০ 48 761 ০6101 ৬616 
৮/1711091] 111 739106911 200 31 [61 96101 1) 121191191) 116121122৫1 
৯৪০ (116 17090 ৬1091 7680 19716], 91011] 1210511১1 01 ৬6110800]2া, 
৪120 1180 2 01108181107) 01 30,000 00199) 10850 0917)6 1116 
00514771217 ৮1110 17,000, 106 ১1০/১77747 ৬101 15)0900, 009 221124- 
৮০57 ৬101) 15950000016 £17721777 19071) 1৬০75, 1186 /272211577171277, 
0119 £577717776 800 0116 5971170171 ৬8101) 10১000. £776 47717710. 710527 
170177/2 2100 00116 9%1016101১ 00910615 81] 91109৬/90 & 06016852 ঘা] 
০1100191101), ৮/10116 0105 73277201262 10016989520 17 [00100119719 

শহতবাদ+" নামাঁটর নণচে লেখা থাকতো-_ 

শহতং মনোহাঁর চ দুললভং বচঃ। ২১ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, প্রকাশত 
হয়োছিলহ ২৯শে আবাঢ় শুক্রবার, সন ১৩১৮ সাল? ১৪ই জুলাই ১৯১৯ 
মূল্য দুই পয্নসা। হিতবাদীর স্বত্বাঁধকারী ও কার্যাধ্ক্ষ ছিলেন £ 
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । 'হিতবাদী কাধ্যালয় £ ৭০ নং কলহটোলা স্ট্রীট. 
কাঁলকাতা । 'বিনোদাঁবহারণ চন্রুবতাঁর দ্বাবা কাগজ মাদ্রুত ও প্রকাশিত 
হতো । কাগজ ছিল বিরাট । কাথজ লম্বায় ৪৫ ই, আড়ে ৩০ ইণ্চি 
ছল প্রাত প্ঠার মাপ । অধিকাংশ সংখ্যায় ১১টি কলমে লেখা ছাপা 
হতো। লেখা এবং বিজ্ঞাপন দুই থাকতো প্রচুর । 'হিতবাদী পণ্রিকায় 
লেখা হয়েছিল £ ভারতবর্ষ 'হন্দ্‌-মসলমানের দেশ । সেই লেখাটি 
হলো এই £ 

পাঞ্জাবে 'হন্দ-বিদ্বেষ । 

পাঞ্জাবের মুসলমান সমাজে হিন্দ? বিদ্বেষ ধাঁরে ধারে বেশ প্রবল হইয়া 
উঠির়াছে। সহযোগী “ঝাধীশয্লাল” বাঁলতেছেন-_ঝাং নগরে সম্রাটের 
আঁভিষেকদিনে স্থানীয় বিদ্যালয়সমূছে ছান্দিশ্গের মধ্যে যে সময় মিষ্টান্ন 
1বতরণ করা হইয়াছিল, সেই সময় কোন মুসলমান ছাই বিদ্যালয়ে উপান্থিত 
ছল না। বৃহন্দৃগণ সম্রাটের আঁভষেক উৎসব উপলক্ষে যে উদ্যান ভোজের 
আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই ভোজ সভায় মনসলমান আঁতাথগ্ণণ উপচ্ছিত 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা 'হদ্দুর প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভোজন করেন নাই । 
এখন ম.সলমানগণ 1হম্দর সাহত সর্বপ্রকার সম্বষ্থচ্ছেদের চেষ্টা করতেছেন 
এবং 'হল্দূর গ্পর্শে কঙাদীবত খাদ্য আর গ্রহণ কাঁরবেন না, বলিয়া শ্রাতিজ্ঞা 
করিয়াছেন । ভারতবর্ধ 'হিচ্দহ"মসলমানের দেশ ; সুতরাং এই প্রকার 
সাম্প্রদায়িক 'বিদ্বেষেয় ধিকাশ যো হন্দ্‌-মললমানের পক্ষে কল্যাণকর নহে, 
একথা বাদ্ধিমান ব্যান্তিমাঘ়েই স্বীকায় করবেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, পাঞ্জাব 
মুসলমানগণ একথা বাঝয়াও বাঁঝিতেছেন না। 


১৪৪ স্বাধাঁনতা আন্দোলনে বাংলা পরুস্পান্রুকা 


1হতবাদ" ১ পর্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল প.ুস্তক বাজেয়াপ্ত করার নংবাদ £ 
'পঃস্তক বাজেয়াপ্ত 

"স কান্টমস- এন” অনধ্সারে ভারত গবর্ণমেন্ট *১০ই মে নামক 
একখান কাগঞ্জ বাজেয়াপ্ত কাববার আদেশ দিয়াছেন । 

1হতবাদ৪ পান্রকায় প্রকাঁশত একটি ম.তুযু সংবাদ £ 

“ম.তুযু সংবাদ। আমরা শর্খনযা নিতান্ত দ:ঃাখত হইলাম যে, বাবু 
রাধেশচন্দ্র শেঠ পবলোক গমন কাঁরয়াছেন ৷ বঙ্গীয় সাহত্য সেবায রাধেশ 
বাব প্রাঁতঘ্ঠা লাভ কাঁরয়াছিলেন। মালদহ, পৌণ্ড. প্রাচীন গোঁড় প্রভাত 
প্রদেশের ইতিহাস উদ্ধাবে ব্রতা হইয়া তান নানা উপকরণ সংগ্রহ 
কারয়াছলেন । গতবারে মালদহে যে সাহত্য সাঁম্মলন হইযাছল্‌, তাহা 
তাঁহারই চেষ্টার ফল । তান অমারক ও সদাশয় এবং মালদহে স্বদেশ? 
আন্দোলনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । ইদানীং কিছনাদন হইতে 
উদরের যন্ম্রণায় কম্ট পাইতোছলেন । 'চীকৎসার্থ তিন মালদহ হইতে 
কলকাতায় আঁসয়াছিলেন । এই খানেই তাঁহার ম.ত্যু হইয়াছে । তাহার 
শোকসন্তপ্ত পারবারবর্গ সান্তনা লাভ করন । ইহাই আমাদের 
কামনা ॥ 

1হতবাদী€ কাজে প্রকাশিত্‌ একাঁট বিজ্ঞাপন এখানে উল্লেখ করা হলোঃ 

ন্যাশনাল মোঁডকেল কলেজ অব ইপ্ডিয়া। 
€ ভারত গ্বর্ণমেস্টের আইন অনহসারে রোঁজন্টারীকৃত ) 

এল:. এম. এস. এবং এম, বি. পরাক্ষার পাঠ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। 
দারভঙ্গ ও কাঁসমবাজারের মহারাজা, রাজা পিয়ারীমোহন মুখাঁজ্জ” 
রায় নরেন্দ্রনাথ লেন বাহাদর ও মিঃ এ. এ, চৌধ্যরী কলেজের সভ্যগণ । 
কলেজের প্রাতষ্ঠাতা ভান্তার এস. কে. মালিক ৫০১ ৪০, ৩০ ও ২৫ ঢাকা 
বৃত্তি দিবেন। শবচ্ছেদ, এনটাম 'ফিজিওলাঁজ, প্র্যাকটিক্যাল রোগ চাকংসা 
ও আর্লহব্বের্দীয় চাকৎসা হাসপাতালে শিক্ষা হয় । মাসিক বেতন ৩ টাকা। 
আবেদন চ্ছান ১৯১ নং বহ:বাজার স্ট্রীট, কাঁলকাতা ।» 

ণহতবাদণী” পাঁশ্রকায় একাঁট কলম 'ছিল “মফস্বলের প্রাতিধ্বান' ! এই 
কলমে মফস্বলের 'বাঁভব পর্র-্পন্িকায় প্রকাশিত লেখা উদ্ধত করা হতো । 
লেখার সঙ্গে থাকতো মফস্বলের কাগজের নাম এবং কোন জায়গার কাণজ 
তা” উল্লেখ করা হতো। হতবাদী৬ পাঁত্কা থেকে সেকালের 'নীহার 
(কাঁথ ), 'যশোহর' (যশোহর ), পনপরা ঠহতৈষা (ন্রিপূরা ) পাত্রকায় 
প্রকাশত লেখা উল্লেখ করা হলো ঃ 

'মফদ্বলের প্রতিধ্বান। 

কীঁথ। স্বান্্ের অবস্থা তেমেই হীন হইতে হাঁনতর হইতেছে । 

মতন জরে অনেকেই আক্রান্ত হইয়াছে । ধান ঢাউলের দর চাঁড়য়াছে। 


1হতবাদণ প্রসঙ্গে ১৪৫ 


জ্যৈষ্ঠ মাসে বুচ্টি আরম্ভ হওয়ায় কৃষকেরা মাঠে যে বাঁজ ধান্য ব্যানয়াছিল, 
মধ্যে কিছ আধক ব.্টি হওয়ায় তাহার কতক পাঁরমাণ নষ্ট হইয়া যায় । 
পরে কৃষকেরা অনেক কম্টে বীজ বানিয়া যে চাখা কাবয়াছে, মধ্যে কয়েকদিন 
একেবারেই বৃষ্টি না হওয়ায় তাহার ক্ষাতি হইবাব উপগ্রম হইয়াছে। 
বহন্টর অভাবে চাষের কাব) একরপ বন্ধ হইতে বাঁসয়াছে । শীঘ্রই জল 
না হইলে যথেষ্ট ক্ষাতির সম্ভাবনা । “নাহার” । 

যশোহর । মধ্যে মধ্যে বারিববণ হইতেছে । যাহা হউক তাহাতে 
সব্বাবধ শস্যের বেশ সুবিধা হহতেছে ঃ£ তবে রান্তা ঘাটের অভাবে 
লেকাঁদগকে কদ্রম ঘাঁটিতে হইতেছে । যাহা হউক জলের কম্টটা একটু 
কামতেছে। তাহাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল । আশ ধান্যের অবস্থা বেশ 
ভালই বালিতে হইবে । পাটও এতদণললে মন্দ হয় নাই । অন্যান্য শস্যও 
[নতান্ত মন্দ নহে । বালাম চাউল চার টাকা -_চার টাকা চার আনা মোটা 
[তিন টাকা বারো আনা-াতিন টাকা চৌদ্দ আনা মণ দবে বিক্লাত হইতেছে । 
করকচ সের এক মানা, সর্ধপ তল সের হয় আনা । কেরোসিন সেব ছয 
পয়সা, দঞ্ধ টাকায় দশ--বারো সের | মৎস্যাদি দৎ্প্রাপ্য । হাটটাঁর অবস্থা 
বেশ ভাল। তবে গাড়ী চলা৮চলব বস্তা নাই বাঁলযা তত উন্নাত দঙ্ট 
হইতেছে না। হাটেব মালকগণ যাঁণ বাস্তা ঘাটেব দকে একটু দ:্টি করেন 
তাহা হইলে শগঘ্রই হাটটাী একাঁট উন্নত হাটে পাবণত হইবে | “যশোহর” | 

পরা । মআাসাধিককাল যাবং আপশ্রাপ্ত বন্ড হইতেছে । সূর্যের 
মূখ দেখা দ্ঘট হইষা দাঁঢাইধাহে । মঅসনযে বন্যার প্রাবনে পব্বতি 
সানদেশের শসোর হবশা ক্ষাত না হহলেও নিদ্নভামিতে ধান ও পাটের 
[বস্তুর ক্ষাতি হইয়াছে । নিম্ন প্রদেশদ্থ গৃহস্থগণ প।ত্ব ভরমাতেই অত্যধিক 
স্‌দে ধার কক্ঞ্জ কাঁরয়া এই বষাঁর কয়টা মাস চলার । এবাব অনেক গ্রামে 
টাকার সদ শতকরা বাব-ক ১৫০ ঢ1কা+9 অধিক । অনেক গহন্থ পেটের 
জ্বালায় বাধ্য হইযঘা অসম্ভব সহদে টাকা কজ্জ- কাঁবতেছে । পাটেরযে 
অবন্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার গহেম্থণণ যে ক কাবধা খণনুন্ত হইবে 
তাহা ভগ্ধবানই জনেন। আশ ও পোৌব ধান্যেও সম্বৎসরের খোরাকাঁ 
হইবে কি না সন্দেহ। সনবে£চ চেষ্টা ও সমবায় নাত যে দারিদ্রের 
আত্মরক্ষার একমান উপাব তাহা এখনই বঝাইবার সময় । পেটের জবালায় 
মানুষ যত সহজে হিতব্যাদ্ধ গ্রহণ কাঁরবে আর কহ;তেই তত নয় । এই 
সমর যাঁদ আমাদের ডদ্যমশঈল ফুবকব,ন্দ গ্রামে গ্রামে সমবায় সাঁমাত স্থাপনেব « 
চেঙ্টা করেন, তবে যত সহজে দেশ ও সনাজের কল্যাণ সাধন সমর্থ হইবেন 
আর ফিছনতেই তেমন নহে । “পরা হিতৈষা” । 

হিতবাদশ" পান্ুকার প্রকাশিত হয়োছল কাঁলকাতাষ সংকীর্তন [নয়ে 
একটি লেখা । সেই লেখাটি হলো এই £ 


৬০ 


১৪৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্নশ্পন্নিকা 


'কালকাতায় সংকীর্তন ৷ 

কলিকাতা প্াঁলশেব কত্ত,.“পক্ষ একাট সার্কুলার জার করিয়া কলকাতার 
রাজপথে সংকীর্তন বন্ধ কাঁবয়া 'দয়াছেন। এখন কোন সংকীর্তন 
সম্প্রদায় প্যালশ কত্তরপক্ষের বিনা অনমাঁততে রাজপথে সংকীর্তন করিতে 
পারবেন না। পণলশ কত্ত,“পক্ষের এই ব্যবস্থায় হিন্দ সমাজ যে ক্ষব্ধ 
হইয়াছেন, একথা বলাই বাহল্য । আমরা শহানতোছি, সংকীর্তন সংক্রান্ত 
সাকু্লার পালিশ কাঁমশনার মানাবর মঃ হ্যাঁলডের মস্তক প্রসত নহে। 
আশা কার, মান্যবর 'মঃ হ্যাঁলিডে এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের গোচর 
কারয়া লোকের সংশয় অপনোদন করিবেন । বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট 
আমাদিগের প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এই অপ্রাঁতকর সার্কুলার রাহত কারয়া 
কালকাতার 'হন্দ্‌ আধবাসাঁদিগের মনঃপাঁড়া দরীভুত করেন ।, 

হতবাদী৮” কাজে প্রকাশিত পযস্তক সমালোচনা । সেকালের একটি 
নাটক প্রসঙ্গে হিতবাদীতে লেখা হয়েছিল । 

মায়া । নাটক । শ্রীযন্ত গঙ্গাগোবন্দ মখোপাধ্যায় প্রণীত । হাওড়া 
বেতড় হইতে শ্রীবুন্ত সংরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্যক প্রকাশিত মূল্য দশ 
আনা, এই নাটকখানি এলাহাবাদে “গ্রেট ইউনিয়ন থিয়েটারে” আভনাত 
হইয়াছে । আমরা এই নাটকথানি পাঠ কারয়া প্রণাতলাভ করিয়াছি । 
গ্র্থকার পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন কাযা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
পার্থব আকর্ষণ ছিন কারয়া মায়াজাল হইতে মস্ত হওয়াই শান্তি লাভের 
একমান্ন উপায় । লেখকের নাটক রচনাব ক্ষমতা আছে । মোটের উপর 
আজকাল “নাটক” নামে যে সকল আবজ্না নিত্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়' এই পৃস্তকখানি সেরূপ নহে । যে কোন বঙ্গালয়ে ইহা আঁভনণত 
হইবার উপযুক্ত 1 

সেকালে হিতবাদ+*৯ কাগজের এক সংবাদে বলা হয়েছিল প্রচার সংখ্যার 
কথা । কিছ অংশ হলো এই £ 

'গহতবাদার বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা অতুলনীয় । 
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িতবাদণ ১০ কাজে প্রকাশিত আর একটি সংবাদ হলো এই £ 
“দাভারকরের ম্বাঁপান্তর 
নাঁসকের বড়যল্মের মামলায় যাবজ্জীবন দ্বাপাল্তরবাস দণ্ডে দাপ্ডিত 


1হতবাদণ প্রসঙ্গে ১৪৫ 


সাভারকরকে গত ২৭শে জন তারিখে মান্দ্রাজে আনায়ন বরা হয়। 
সাভারকরের স্বান্থ্য মন্দ নহে । এ দবস অপরাহ7কালেই “মহারাজা” নামক 
জাহাজে তাঁহাকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে । 


সেকালের “সংলভ সমাচার, এবং রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের কথা 
এবং অন্যান্য বিষয় উল্লেখ আছে 26001 010] 0176 4010)11715080101) ০: 
3০7881১১ গ্রন্থে । কিছ অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো £ 
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১৪৮ স্বাধানতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 
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অধ্যাপক নির্মলচণ্দ্র ভট্টাচায১৪ শরৎচন্দ্রের ভাষা প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ 
করতে গিয়ে 'সলভ সমাচারের” কথা উল্লেখ করেছিলেন । ওই অংশ এখানে 
উল্লেখ করা হলো £ 

'এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের ভাষা ও সাহত্যের ভাষা সম্বন্ধে আলোচন। 
উঠোছল। শরৎচন্দ্র বললেন যে দুই-এর মধ্যে পার্থক্য করা নিরর৫থক। 
প্রসঙ্গত আরও বলেছিলেন যে সংবাদপন্ের ভাষা সাধারণ মানংষের অন্তরের 
ভাষা যাঁদ না হয়, তাহলে সংবাদপন্রের প্রচেষ্টা অর্থহণন হয়ে পড়ে । 
এই শতাব্দীর [রশ শতকের কথার উল্লেখ করছি । তদানগম্তন সংবাদপন্রের 
ভাষা অল্প 'শাঁক্ষত বা ইংরাজী না জানা মান্‌ষের বোধগম্য নয় বলে শরৎচন্দ্র 
মন্তব্য করেন। 

এই সম্পকে বাংল। সংবাদপত্রের ইতিহাসের অজ্ঞ।ত প্র/য় একাঁট তথ্যের 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । আজ থেকে একশ বৎসর »র্বে কেশবচন্দ্র সেন 
তাঁর সমবখ্যাভ সাপ্তাঁহক সংবাদপ্ধ “সুলভ সমাচার" প্রকাশ করেন। এর 
প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক পয়পা। আত দাঁরদ্র মানুষও সংবাদপন্াঁট 
কনে পড়তে পারবে- এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি মাত্র এক পয্নসায় তাঁর 
সংহাদপত্রাট 'বতষ্প করতে আরম্ভ করেন । “সলভ সমাচারের' আর একাঁট 
[বিশেষত্ব ছিল যে এই সংবাদপপ্টর ভাষা আত সহজ, সরল ও অন্পাঁশাক্ষিত 
ব্যান্তবগেরও বোধগম্য । এই সংবাদপন্রের তৃতীয় বিশেষত ছিল যুগান্তকারণ 
ধন উচ্চপদস্থ ব্যান্ত দ্বারা দাঁরদ্রের শোষণ ও অপমান এ পণ্রে সংস্পষ্ট ভাষা 
পেয়োছল । ১৮৭১ সালে “সলভ সমাচারের” একাঁটি সংখ্যায় দারদ্রু ও 
শো।বত জনসাধারণকে আহ্বান করে কেশবচন্দ্র যা লিখোছিলেন তার মমার্থ 
এইর্‌প $ আর ঘযামওনা । জেগে উঠে তোমরা দেখ যে তোমাদের "দঃ 
কম্টের কথা বলার লোক এদেশে নাই, উচ্চপদস্ছ কমণচাঁরবজ্দ আর বড় 
লোকের দল তোমাদের দ;দ'শার কথা চিষ্তা করেনা । তোমরা ক চিরকাল 
এই অপমান সহ্য করে যাবে? তোমরা ফি মানুষ নও? ঈশ্বর কি 
তোমাদের জ্ঞান-বুম্ধি দেনন ? তোমরা কেন অন্্রতার অন্ধকারে চিরকাল 
বাস করবে? সত্য বলতে তোময়াই দেশের মহান মানষ করিণ দেশকে 
তোমরাই বাঁচয়ে রেখেছো । তোমরা যদি নিশ্চহ হও দেশও রসাতলে 
যাবে । তাই চেল্টা কর, আপন অজ্ঞতা দূর কর। তোমরা যখন আপন 
চেষ্টার নিজ আঁধকারে প্রতাত্ঠত হবে তখন সরকার তোমাদের কথা শুনতে 


৯৫০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 


বাধ্য হবে । আর অত্যাচারী বড় লোকের দল তোণাদের শান্তুকে ভয় করবে 
এবং তোমাদের সমমান করতে শিখবে ' 

কেশবচচ্দের ভাষা ছিল পগ্লাধারণ মানহষের প্রাণের ভাষা । ভাষা ও ভ।খের 
যে সমন্বয় আমরা কেশবন্দ্রের “সহ্নভ সমাচারে' দেখতে পেয়েছি, আজকাল 
তথাকাঁথত প্রগ্গাতিপন্থী সংবাদপন্রগ্লিতেও তা দেখা যায় না। সেগহালব 
ভাষা মধ্যবিত্তস,মলভ আড়ম্বরে পারপূর্ণ । কুৎসিত গালাগাল এবং স্ধগ্ন্ 
[বদেশী বণলর দিনের পর দিন পনরহীন্ত তাদের মূলধন । তাই মনে হয় 
যে কেশবচন্দের আদর্শ একশত বংসর পরেও আমাদের সংবাদপন্রগহীলকে 
পথ 'নিদেশ করছে । 

এই স্থলে কেশবচন্দ্র ও শবং৮ণ্দ্রের মতের একটা এঁক্য লক্ষ্য করা যায়। 
ভাষাকে সহজবোধ্য কবে তুলতে হবে । বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন যথা 
সম্ভব সাধারণ মানষের কাছে বিষয়াট আনতে হবে । এই জন্যই ভাষাব 
যাদ,কব হতে হবে সাঁহাত্যকের । এই সাহত্যিকের জন্য বাংলা ভাষা 
অপেক্ষা করছে । এই যনগাণ্তঞ্চারী সাহাত্যককে শরতচন্দ্েব পথেই অগ্রসর 
হতে হবে । কিন্তু তাঁকে যেতে হবে জনেক দব। 

সলভ সমাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল শহতবাদশ' পন্রিকাম় ৷ 
সাংখ।াদক নরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুর পব একটি বড় লেখা ছাপা 
হযোছল ণহতবাদ”১৫ কাগজে | ওহ লেখার সঙ্গে কাঠেব ব্লক দিয়ে ছাপা 
নবেপ্পুনাথ সেনেব একাঁট ছাঁব ছাপা হয়োছল । সেই লেখার কিছ অংশ 
এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

* শমবার” প-ন্রব প্রবণ সম্পাদক, দেশমাতৃকাব একাঁনষ্ঠ উপাসক, মনস্বণ 
ও যশস্বাী নরেন্দ্রনাথ সেন আর ইহলোক নাই । 'বগত শানবার অপরাহ] 
&টা ৪৫ 'মাঁনটেব সময় তান আত্মীয় স্বজন ও গ্ুণানহরাগী বন্ধুমণ্ডলণীকে 
শোকসাগরে ভাসাইয়া চিরাবদায় গ্রহণ কারয়াছেন। "" 

* *শতনি বাঙ্গলাব প্রথম ইংরাজা দৈনিকপন্র “ইপ্ডিয়ান মীরার” সম্পাদক 
ছিলেন এবং অর্ধ শতা।ব্দীরও আঁধক কাল নানা বিপ্ন সত্তেও উতন্ত পন্রের 
পারচালনা কাঁরয়াছলেন 1" * 

'শেষ বয়াসে তান বাঙগলা সাপ্তাহক পত্র “সলভ সমাচারের” প্রচারে 
ব্রত হইল্নাছিলেন । 'কিচ্তু সলভ প্রকাশের পর দুই মাস যাইতে না 
যাইতেই তিনি রন্তামাশায় ও জবর রোগে আন্রান্ত হন 1:১5 

*...অ.ত্যুকালে তাঁর বয়ঃক্রম ৬৯ বংসব হইয়াঁছল ।' 

সেকালে শহতবাদণ” পন্রিকায় তেজারতি কারবার অর্থাৎ সদখোরদের 
কথা মাঝে মাঝে দশের সামনে তুলে ধরা হতো । 

1হতবাদ+১৬ পান্িকায় 'কাঁলকাতা ও উপনগর কলমে ছাপা হয়েছিল 
একাঁট সংবাদ £ 


[হতবাদা প্রসঙ্গে ১৫১ 


কাবৃলার তেজারাতি 

জনৈক কাব্যাল এক ব্যান্তকে ৮০ টাকা ধার 'দয়াছিল। সাত বৎসরে সে 
অধমণে“র নিকট হইতে সুদ হিসাবে এক সহমত টাকা আদায় কাঁরয়াছে। 
কাব্াীলদিগের এবংবধ তেজারাতি ব্যবসায় পল্লীগ্রামে আরও ভীষণভাবে 
চলে। কিন্তু দরিদ্র কৃষকেরা ইহাদিগের নিকট হইতে খণ গ্রহণ কাঁরতে 
বিরত হয় না, ইহাই আশ্চর্যের বিধয় ; 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সেকালের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 
সংবাদপন্রর_“সঞ্জীবন?'র কথা । এই পাঁপ্রকা লম্বায় ২৮ ইণ্সি, আড়ে ২১ 
ইণ্সি ছিল। আট কলমে লেখা ছাপা হতো। ৯ ভাগ, ১৬শ সংখ্যা, 
১৭ই শ্রাবণ ১২৯৮. ১লা আগস্ট ১৮৯১ সালের সংখ্যার সম্পাদকীয় লেখা 
হয়োছিল-_“রাজা *রাজেন্দ্ুলাল 1.এ। তা" ছাড়া ছাপা হয়েছিল 'রাজেন্দ্রলাল 
[ম্র সম্বন্ধে কয়েকাঁট গল্প” । আর এঝাট লেখা-_পবদ্যাসাগর নাই । ওই 
সংখ্যায় কাঠের রকে ছাপ। হয়োছল রাজেন্দ্রলাল মন্ত্রের একটি ছাঁব এবং 
[বণ্যাসাথরের তিনটি ছাব। কাগজ প্রকাশিত হতো ২ নং কলেজ স্কোয়ার, 
পটলডাঙ্গা, কাঁলকাতা থেকে । নিবারণচন্দ্রু ঘোষ দ্বারা মাাদুত ও প্রকাশিত 
হতো। কাগজের দাম ছিল প্রাতি সংখ্যা দুই পয়স;। 

সঞ্জীবনী ১? পাণ্কায় প্রকাশিত একাঁট সংবাদ £ 

“ছান্রসমাজ 

বন্তা- শ্রীযৃস্ত বাব কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি. এ. 

বষয়--পাঁণডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগ্ণর 

স্থান_-সাধারণ ব্রাহ্মমাজ মান্দির 

১১১ কর্ণওয়ালশ স্ট্রীট, 

সময়--১ল। আগম্ট শানবার, সায়াহ _ ৭॥ ঘাঁতকা" 


প্রসঙ্গপঙ্গী 

১1 [২57০910 0 0)6 4১৫00101509 01017 06 8978৭1, 1910-1911, 
(১001151160 চ1010 :71155 91785] 59০19091191 30০01 106101, 
(09100009, 1912 ), 298৩ 128 

২ই। হিতবাদ?, ২৯শে আষাঢ় ১৩১৮, ১৪ই জঃলাই ১৯১১ 

৩। হিতবাদ৭, প্‌বে" উী্খত তারিখের কাগজ 

৪1 হতবাদ, পৃবে" উল্লীখত তারিখের কাগজ 

&। হিতবাদখ, পৃবে ভীল্লখত তারিখের কাগ 

৬ | হিতবাদশ, পৃবে" উল্লাখত তারখের কাগজ 

৭। হিতবাদশ, পৃবে ভাল্লখিত তারিখের কাগজ 


১৫২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর্-পন্নিকা 


৮ । হিতব।দী. প.বে উাল্লাখত তাবিখেব কাগজ 
৯। হতবাদী, ২২শে আষা, ১৩১৮, ৭ই জুলাই ১৯১১ 
১০ । হতবাদখ, পৃবে উী্লাখত তাবিখেব কাগজ 
১১1 1৪0০1 01) [106 4 ৫11118150901017) 06 3671891, 1910-1911, 
7৮৪৪০ 128 
১২1 [২0070 01) 012 /১01010150120101) 07 36168], 1911-1912, 


[826 2177. 
১৩ 1 [২9011 00 019 4১4101115020018 01 951088], 1911-1912 


১9 । অধ্যাপক [নম'লচন্দ্র ভন্রাচার্য? শবংচন্দ্রেব ভাষা ; স্মৃতিচারণ, প্রকাশিত 
হযোঁছল-_অযন' শাবদশীষ সংকলন, ১৩৮০ পৃষ্ঠা ৫১. নিখিল ভাবত 
মাহলা সম্মেলন, দাঁক্ষণ কলকাতা শাখা, ১১ পালত স্টাঁট, কলিকাতা 
থেকে অপণা" দেব কতক সম্পাঁদত ও প্রকাশিত ৷ 

১৫ । হিতবাদশ. ২২শে আষাও ১৩১৮১ ৭ই জুলাই ১৯৯১ 

১৬1 িহতবাদখ, ২৯শে আষা» ১৩১৮, ১৪ই জুলাই ১৯১১ 

১৭ । সঞ্জগবনগ, ১৭ই শ্রাবণ ১২৯৮ ১লা আগন্ট ১৮৯১ 


১২। ইদানিক হিন্দস্থান 


কলকাতা থে"ক প্রকাশিত একট দৌনিক বাংলা সংবাদ পন্র ১৯৪৬ সালে 
বেশ নাম করেছিল । কাগজের আকার ছিল সৌঁদনের আরও অন্যান্য 
বাংলা দৈনিক কাগজেব মতো । কাগজের নাম £ হহিদ্দুচ্ছান । সম্পাদক- 
মণ্ডলীব সভাপাত 'ছলেন--ডঠ$র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । সম্পাদক £ 
বমেশ৮দ্র বন্দ্যাপাধ্যায় । ক্ষেরমোহন রায় কর্তৃক কলকাতা, ৯৮1৪, সহবেন্দ্র" 
নাথ ব্যানাজশ বোড ক্যালকাটা প্রিশ্টং কোং 'লামটেড থেকে কাজ ম্বাদুত ও 
প্রকাশিত হতো । ১ম বর্য' ১১৩তম সংখ্যা, শানবার, ১২ই পোষ ১৩৫৩ 
সাল, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে আট পৃচ্ঠা কাগজ ছাপা হয়েছিল । 
দামঃ এক আনা । উত্তর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি বন্তৃতা 
ণহন্দ,স্থান”১ পন্রিকায় প্রকাশিত হয়োছল। ওই অংশ এখানে উল্লেথ 
কবা হলো 2 

শেষ সংগ্রাম তীন্র হইবে 

আমার মনে হয়, একথা গনাশ্চত যে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পৃবে 

ভাবতলর্যকে আরও একবার তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। 


হরিজন পার্নকা ১৬৩ 


ভারতবধ" বিশ,্খলা ও মর।জকতায় পণ“ হইয়া উঠুক তাহা কেহ গাহবে 
না। শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে চাহিয়া বৃঁট*ব হাঁদ 
লগকে চিবস্থায়ী বাধ। হিসাবে রাখিয়া দেয় তাহা হইলে ভারতবষ সেই 
জঘন্য অবশ্থা কখনও সহ্য করিবে না। এইরৃপ ক্ষেত্রে দেশে বদ্রোহ 
অবশাম্ডাবী হইয়া উঠিবে । সেই সময়ে ভারতের অখণ্ডতা ও স্বাধানতা- 
কামী সকলে রাজনৈতিক মতামু যহাই হউক না কেন' সেই সংঘষ" জড়াহয়। 
পঁডতে বাপা হইব । এইরূপ ভয়াবহ পরিণাতর পূর্ণ দাঁয়ত্ 'ব্রাটশ 
সরকারের উপর বন্তুহিবে ।" 

ওহ দিনের কাগজে এল. 'ব. ভোপংকার সম্পর্কে এন. সি. চযাতাজর 
বউ হা, সামগ্রল্গায়ক পাঙ্গার কথা ইত্যাদ সংবাদ ছাপা হয়োছল। 


প্রসঙ্গপঞ্জী 


১ হন্দুল্থান ১৮ ।ডাংল-লত ৯৪৬ । 


১৩ ॥ হরিজন পন্িকা 


দেশ স্বাধীন হবার আগে বাংলা "হরিজন পরিকা' বেশ নাম করোছল । 
দেশপ্রেমিকদ্রে একাঁট প্রিন্ন সামায়ক পন্ত রুপে হরিজন পান্রকা” ভালো 'বিন্রি 
হতো । ?বশেষ করে যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর নিদেশ মতো গঠনমূলক কাজে 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তদের অনেকে ছিলেন এই কাগজের পাঠক ৷ মাহিংসা 
ত্রেম ভালোবাসার ভেতর দিয়ে দেশের কাজ করে যাওয়ার কথা এই কাগজে 
প্রচার করা হতো ৷ মহাত্মা গান্ধীর বার সময়ের লেখা হন্্ং হীণ্ঙগ্লা, 
ইশ্ডিয়ান হোম রুল প্রভাতি থেকে বাংলায় সনুবাদ করে “হরিজন পািকায় 
প্রকাঁশত হয়োছল । "হরিজন পান্ুকার' সম্পাদক ঃ রতনমণি চট্রোপাধ্যান, 
কাগজের মাঁফস ছিল ২৭।৩ বি. হার ঘোষ স্ট্রীট. কলকাতা । কাগজ প্রাত 
রাববার বের হতো । কলকাতায় "শান্ত প্রেস-এর আঁজতকুমার বস কাগজ 
ছাপাতেন এবং প্রকাশ করতেন। অধিকাংশ কাগজ আট পহ্ঠা বোরয়েছিল। 
মূল্য প্রাত সংখ্যা দুই আনা । হাঁরজন পান্রকায়১ “স্বাধীনতা শীরক 
একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল । লেখাঁট এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ 

ক্বাধানতা 
[ মোহনদাস করমচণদ গাজ্ধী ] 

স্বাধীনতার সংজ্ঞা নিদেশ কারবার জন্য বন্ধূরা আমাকে বারবার 

আহবান কাঁরয়াছেন। যে অনধদ্য আদর্শ স্বাধীনতা আমার মনে রুপ 


১৫৪ স্বাধানতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 


পারগ্রহ করিয়াছে, তাহা তো রামরাজ্য- পৃথিবীতে ভগ্ববানের রাজত্ব । 
স্বগে তাহার কি রুপ আম তাহা জানি না; সুদূবেব সে কথা জানিবার 
আভিরহচিও আমার নাই । আম শুধু এই জান যে তাহার বর্তমানের রুপ 
যাঁদ যথেষ্ট মনোহারা হন, তবে ভাবষ্যৎ বপে পার্থক্য আঁধক হইবে না। 

্ুলভাবে নরেশ কাবতে হইলে এই স্বাধীনতা হইবে বাজনোতিক' 
অর্থনোতিক ও ধম'নোতক । 

“বরাজনোতক” বালতে অবশ্য ইহাই বঝাইণে যে ব্টিশ সৈন্যদল দ্বাবা 
শাসন ব্যবস্থাস সর্বতোভাবে অপসাবণ । 

'অথনোতক” বালতি বুঝাইবে যে ইংরেজ ধাঁনক এবং তাহাদের 
ধনতান্পিক শোবণেব সহাধস্বরূপ ভাবতায ধাঁনক. ইহাদের উ৬যেণ ধন- 
শশন্ডর প্রভাব হহতে দেশে নিববশেষ ম্াান্ত। অন্য কথায় বাঁলতে গেলে, 
দেশেব 'নিম্ন5ম আঁবব।সাঁও আপনাকে উচ্চতমেব সমান বাঁলয়া অন,ভব 
কাঁববে। যাঁদ ধাঁনকেরা তাঁহাদের দীনতম ও ক্ষুদ্রতম দেশবাসীব সাঁহত 
তাঁহাদের ধন ও কর্মনৈপ,ণা ভাগ কবিধা লইতে সম্মত হন, তাহা হইলেই 
ইহা হইতে পারে। 

“ধমমনোতিক” বালতে বৃঝাইবে বহিরান্€ণ হইতে দেশকে রক্ষা কারবার 
অস্বশস্বে সাজ্জত সৈন্যদল রাখবার প্রযোজন হইতে মা । আম।ব চিন্তা- 
ধারা রামরাজ্যের যে ছাঁব ফুঁটিধাছে, তাহাতে দেশেব উপর কর্তত রক্ষার 
জন্য ইংরেজ সৈনাদলের পাঁরবর্তে জাতীয় সৈনাদল রাখবার গান নাই । 
কোন দেশ বাঁদ জাতাঁধ সৈন্যদলের «বারাও শাঁসত হয তব তাহার নৈতিক 
মুড হইযাঙ্তে' একখা কখনও বলা গলে না। সংতবা" সে দেশেব তথাকথিত 
দ.ব লতম আধিবাসী পাঁবপূর্ণ নৌতক উচ্চভমিতে কখনও উঠিতে পাবে ন।। 
যাঁদও 'মষ্টাব চ1৮ল ব্রিটশের পাক্ষ যদ্প জয কাঁন্যাছেন বালয়া দাঁব 
কবেন, তথাপি এবারাডন সহবের বন্ত,তাষ তাঁহাব মূখে যেসব জনের কথা 
বাহর হইযাছে, তাহা তো ৮ডাল্ত মাহংসাপন্থা সংস্কারকেরই কথা । 
আমাদের সময়ে পাঁথবীব্যাপা দুইটি মহাযংঘ্ধেব কারণে মানহষের ষে সবনাশ 
ঘাঁটরাছে' বমচ্ছিাদিত কোন বাঁবের যাঁদ তাহা জানা থাকে. তবে 'মিম্টার 
চাঁচল তাহা জানেন । সংবাদপত্রে তাঁহার বন্তুতা যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহার একটি সংক্ষপ্তসাব অন্যত্র দেওয়া! হইল । কেবল তাঁহার বস্তার 
যে অবসাদ ও নৈরাশ্যের সর উঠয়াছে সেই সম্বচ্ধে আম সকলকে সাবধান 
কারয়া দতেছি। যুদ্ধের ভীষণতা দোঁখয়া মানবজাতি যদ আজ ঘ্রাস ও 
[বতৃষ।য় যংদ্ধ [বিমুখ হয়, তবে কোথাও কিছুই ভুল হইবে না। সাংঘাতিক 
রস্তপাততো মানুষের উপর দয়া গেল। মানবসমাজে আজ আর 
প্রাণের রঙ নাই সবই সাদা বিবর্ণ হইয়া উঠি্লাছে, কিন্তু একাঁট শিক্ষা 
ধাঁদ আমরা হইতে লাভ করিরা থাকি, তবে এই রন্তপাতের বেদনা বৃথা 


হরিজন পান্রকা ১6৫ 


যাইবে না। সে শিক্ষা এই ষে, কোন কাজ যত উচ্চারঙ্গের হউক অথবা 
হীনই হউক, তাহার সম্পাদনে আদ্রা স্বচ্ছন্দে নি'জরই রং ধান করিব, 
অপরের রন্ত কখন লইব না। 

মল্তী-মশন যাঁদ ভারতে তাহার আঁধকার ছাড়য়া দেয়. তবে দেশের 
উপর একাঁট গর; মীমাংসার ভার আসিয়া পাঁড়বে । সামারক-শান্ত সম্পন্ন 
জাত হইয়া উঠিবার চেষ্ট ঘন ভারতবর্ষ ফি তবে অন্ততঃ আগামী কয়েক 
বংসর ধারয়া একটি পণম শ্রেণীর রান্ট্র হইয়া পড়ুয়া থাকতে চাঁহবে ? 
উপরে ম্ন্টার চাঁচ'লের বন্তৃতায় যে নৈরাশোর কথা বলা হইরাছে তাহার 
জবাবে এবং তাহা দুর কারবার জন্য তারতবর্ধের ক কোন বাণী থ।ঁকবে 
না? অথবা, ভারতবষ“ তাহার আঁহংসাকে আরও পাঁরশহদ্ধ কাঁরয়। শহয়া 
তাহার বহঃসাধন-লব্ধ »বাধীনতা জগযতর কল্যাণের জন্য ব্যবহীস কাঁরবে 
এবং যহদ্ধে তথাকথিত বিজয়লাভ হইলেও পাথবী আজ দ:ঃখের যে 
গুরূভাবে মথিত হইতেছে তাহা হইচত মানবজাতিকে উদ্ধ।র করিয়া 
আপনাকে জগৎসভায় সবশশ্রেত্ঠ জাত বাঁপিয়া প্রমাণ কারবে ? 

নয়৷ দিল্লী, ২৯-৪-৪৬, 

হারজন পান্তিকায়' বিভিল্ন সংখ্যায় খাদ প্রসঙ্গ, গোশালা ও প'জরা- 
পোল, মোহনদাস করমচাদ গাঞ্ধাঁজী 'বিভিশ্র প্রশ্নের যে সব উত্তর দিছেন 
তা ছাপা হতো । উদহভাষা, মেথর ধর্মঘট, পশ;বাঁল” খাদ্যসমস্যা ও 
দুভক্ষ প্রসঙ্গে লেখা ছাপা হয়েছিল । মানবের প্রাত মানুষের আবচার, 
[চিনেবাদামেব উপকারতা, হরিজন-বর্ণাহন্দহ-বিবাহ, কু্ঠরোগীর সেবা 
মদ্যপানের কুফল ইত্যাঁদ লেখা সেকালে অনেকের মনে দাগ কেটেছিল 


প্রপঙপঞ্জণ 
১। হরিজন পাকা হ₹য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, রবিবার ৫ই মে ১৯৪৬ । 


১৪1 বাংলা পন্র-পান্রকার টুকটাক 


অধ্যাপক ডন্তর অমলেল্দু দে১ সম্পাদত কাফেলা (সৈয়দা মোতাহেরা 
বান) গ্রন্থে উল্লেখ আছে “সওগাত” পণিিকার কথা । 'িছু অংশ 
হলো এই £ 

তখন “সওগাত” [বিখ্যাত মাসিক পত্র ছিল । বাংলা ৯৩২৫ সনে এই 


১৫৬ স্বাধানতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পান্কা 


কাগজ কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। মুসালম মাহলা লোঁথকাদের 
সাহত্য চচয়ি উদ্বহদ্ধ করার ও জনসমক্ষে পাঁরাঁচত করার ব্যাপারে এই 
মাঁসকপন্রের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে । এই মাঁসকপন্রেই প্রথম মুসালম 
মাহলা লোখকাদের ছাঁব প্রকাশিত হয় । তখনকার দিনে এই কাজ করা কম 
দুংসাহসের পাঁরচয় ছিল না.” 

অমলেন্দু বেখ মারও উল্লেখ করেছেন £ ০১৯৪৭ খতীজ্টাব্দের 
২০শে জুলাই কলকাতা থেকে মাঁহলাদের সাঁচন্্র সাপ্তাহক পান্নকা 
“বেগম” প্রকাশিত হয় ।” 

“বেগম” পন্রিক। প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড্তুর অমলেন্দহ দে৩ লিখেছেন £ 

“বেগন' এর প্রথম সংখ্যা যখন কলকাতার কর্ণওয়াঁলশ স্ট্রীট থেকে 
প্রকাশত হয় তখন তার প্রধান সম্পাঁদকা ছিলেন বেগম সাফিয়া কামাল, 
আর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকা ছিলেন নরজাহান বেগম । পরে নুরজাহান 
বেগম সম্পাদকা থেকে কাগজাঁটি চালান । ২০৭ নং পার স্ট্রীট 
“বেগম"-এর নহতন কার্যালয় ছিল ।, 

শারদীয়া দৈনিক কৃষক, ১৩৫৩, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল । 
সম্পাদক £ হেমেন্দ্রনাথ দর্ত। একাটি বিজ্ঞাপ্তিতে বলা হয়েছিল £ 
"শারদীয়া সংখ্যাথাঁন সম্পাদনা করিয়াছেন মামাদের সহযোগী 
সম্পাদক_ গোপাল ভৌমিক এবং তাঁহার সহকারাীর্‌পে সাহাষ্য করিয়াছেন 
ভ্রীসমর িশবাস..." 

শার্দীয়া দৌনক কৃধক৪ কাজে 'শারদোৎসব* শীর্ষক একাঁটি লেখা 
ছাপা হয়েছিল । সেই লেখাট হলো এই £ 

'শারদোৎসব 

দঘ- এক বংসর পরে বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে আবার চিরাকাঁঙ্খত 
শারদোৎসব 'ফারয়া মাসয়াছে। দগপিজা বাঙ্গালী হিন্দুদের নিজস্ব 
পৃজা। অথচ এই পুজাকে কেন্দ্র কারয়া সারা দেশময় যে উৎসবের সঞ্টার হয়. 
যে মানন্দের স্রোত বাহয়া যায়, তাহাতে শহধ্‌ বাঙ্গালী 'হন্দংদের একচেোঁটয়া 
অধিকার নয় । সে আনন্দোতসবে হিন্দ? মহসলমান বোদ্ধ' ব্রাহ্ম নাব্বিশেষে 
বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালও অংশ গ্রহণ কারয়া থাকে । বাঙ্গলার পাড়াণাঁয়ে 
এখন পর্যন্ত এই উৎসব উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমান ছেলেমেয়েদের একই 
রকমের নৃতন ধ্যাত চাদর পাঁরয়া হাঁসিমখে পাশাপাশি বেড়াইতে দেখো 
যায় বর্তমান সাম্প্রদায়ক ভেদব্দ্ধ ও কলকোলাহলের মধ্যে একথা 
আভনব শনাইলেও, ইহা আদৌ অসত্য নয় । ইহার কারণ বাঙ্গাল 
দুগেধ্সিবকে কে্দ্র কারয়া যে শারদোৎসবের স:শ্টি কারয়াছে তাহার 
সাব্বজনশনতার কাছে পৌত্তলিকতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে থৌণ-_মৃখ্য হইয়া 
উাঠয়াছে এই উৎসবের অন্তভীনাহত মলনের মহাবাণী । সেখানে 


বাংলা পন্র-পাঁএকার টুঁকটাকি ১৫৭ 


হন্দ্‌-মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খুষ্টানের মধ্যে বিরোধ নাই. সংঘাত নাই। 
ধন্মের বাঁহরঙ্গ বাদ দিলে জাতি হিসাবে বাঙ্জাল?র যে বৈশিষ্ট্য, যে 'নিজস্বত। 
তাহা পাঁরপুর্ণভাবে রুপ পাঁরগ্রহ ক রয়াছে এই শারদোৎসবের মধো । 

বাঙলার জাতাঁয় বৈশিঘ্ট্যের মত প্রাকৃতিক বোশিম্টযও এ উৎসবের মণ্ধ্য 
সম্পূর্ণ রুপে প্রাতফালত | বাংলায় খতুরাজ শরৎকে আমরা যেমন উপ- 
ভোগ্যরূপে পাই--পাঁথবীর আর কোন জাতি বোধ হয় তাহা পায় না। 
বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতাঁয় উৎসব তাই অন:্ঠিত হয় এই সঃমধহর শরংকালে । 
বষস্নাত সুনীল আকাশ মেঘমুক্ত রাঁবর করে সমজ্জঙল, মাতে মাঠে সবধ্জ 
শস্যের সমারোহ, নদী. পৃ্কারিণণ তড়াণ্ে সংনখল স্চ্ছজল ও তাহার মধ্যে 
কুমুদ কহ্ারের অপ্‌ব্ব শ্রী-শেফালণী ফুলের মিন্টি সংগ্ধন্ধে গ্রাম-পথ 
'আমোদিত । ইহা শুধু কাবর কজপনামান্ নয়-- ইহাই পল্লশ বাঙ্গলার প্রকৃত 
রুপ । আজ যাঁদ পল্লীবাঙ্গলার কোথাও সেই শ্যামলশ্রীর ব্যতায় ঘাটয়া 
থাকে তবে তাহার জন্য দায়ী মানুষ 'নিজে-_প্রকীতির কার্পণা নয়। 

আজও প্রকীত সেই শ্যামলশ্রীর পর্ণপশরা লইয়া মুন্ত হস্তে বিতরণ 
কারতে আসিয়াছে । কিন্ত আমরা তাহার আনন্দের দান গ্রহণ কাঁরতে 
পাঁরতোছ কই £ বৎসরের এই বহহ আকাঙ্খত লঞ%টর প্রত্যাশায় বাঙ্গালী 
উন্মূখ হইয়া থাকে । কিন্তু সেই শুভলগ্র আজ.তাহার চোখের উপর দিয়া 
আসিয়া অন্ঞাতেই বাহয়া যাইতে চলিয়াছে । কিদ্তু বাঙ্গালশর মুখে হাঁস 
কই--তাহার চোখে আনদ্দোংসবের কিরণ কই. তাহার স্বাবস্তত বক্ষপটে 
মরণজয়শর সাহস কই ? কোন অদৃষ্টশন্ত কেমন কাঁরয়া তাহার মুখের 
হাঁস, শোখের জ্যো?ত, বক্ষের বল কাঁড়হা লইল? বাঙলার জাতীয় 
জীবনে এমন আত্মাবধবংসী বিভেদ-ব্যাদ্ধর সার কে করিল ₹ বাঙ্গালী 
আঙ্জ পবাম্পর অকারণে কোলাহল করিয়া. ভাইঠেব বাক ভাই ছহরিকা 
বসাইয়া এই লাবজনাীন শাবদাৎসবকে কাঁতয়া তুলিয়াছ কলগ্বিত--িনিজোদর 
অসংহ'" জাতীয় জীব্নাক কাঁরয়া তূলিয়াছ দুষ্বলতক 1 আত্মবিষ্মাত «ই 
বাঙাল? জ্রাত কি আক্তও জাগিয়া উঠবে না- শারাদোংকাবর মহাজনের 
বাণীতে হইবে না ণকন্িত ? 

গবগত কয়েক বংসর ধরিয়মই বাঙ্গালীর এই শারদোৎবের আনন্দ হইয়া 
[গয়াছে স্তিমিত ব্যথাপাঁরম্লান । যুদ্ধ, £,ভণ্্। মহামাকী- এব ণদ গর 
একাঁট দুদ্দৈব আসিয়া আমাদের সম্াজ-জাীবন ও জাতাঁয় জীবনকে করিয়া 
গদঘাছে ছনুছান । তাহার প্রভাব কাটাইয়্া উঠিতে না উঠিতেই তামলা আজ 
বার মায়া উঠিয়াছি আত্মকলছে দ্রাতীনধন-্যজ্ধে। শরতেল ্কচ্ছ 
দূনীল আকাশ তাই আজ ব্যথা-পাণ্ডুলঃ দোকের ভাঁতাবিবর্ণ মুখে বিষাদের 
কৃষহায়া। তবু ইহারই মধ্যে যে আশার আলোবশরেখা নাই, তাহা নয়। 
দীর্ঘ পরবধশতার মহারাত্ত আজ অবসান হইতে চ?লয়াছে-_ অদূরে দেখা 


১৫৮ গ্বাধীনতা আদ্দোলনে বাংলা প্-পাঁিকা 


দিয়াছে স্বাধানতার মহাস্য্য। আসম স্বাধীনতা-সহ্রের ত্য নিনাদে 
সারা ভারত আজ উদ্মখ-কম্ম-চণ্চল । বাছা অসংহত বাঙ্গালী জাতিকেও 
আজ পারস্পারক 'ববাদ বসম্বাদ ত্যাগ কারয়া সেই বিরাট 'বিপজ 
কম্মণচণগলতায় অংশ গ্রহণ কাঁরতে হইবে । স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন 
বাঙ্গালী কোন 'দিন পিছাইয়া পড়ে নাই-_স্বাধানত্তা লাভের শূভ মৃহর্ডেও 
সে পিছাইয়া পাঁড়বে না। এবারের ব্যর্থ শারদোংসবের পিছনে আমরা সেই 
মহাসম্ভাবনারই সংস্পম্ট ইঙ্গত দেখিতে পাইতোছি 12 

শারদীয়া দৈনিক কক (১৩৫৩) এই সংখ্যায় লখোছলেন £ 
সতোন্দ্রনাথ মজৃমদার, মনোজ বস" যতীন্দ্রনাথ মজনমদার, কালিদাস রায়, 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী রায়, ভুপাঁতি চৌধুরী, প্র না. বি” 'িম্মলচন্দু 
ভট্টাচার্য, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, 
সাবত্রীপ্রসম্ন চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, প্রবোধচদ্দ্র বাগচী এবং আরও অনেকে । 

ভারত € শারদীরা সংখ্যা ), সম্পাদক £ মাখনলাল সেন। ১৫ই 
আশ্বিন ১৩৪৭, ১লা অক্কোবর ১৯৪০, মূল্য ছয় আনা । ২০নং ব্রিটিশ 
ই'স্ডিয়ান সট্রীঁট-এর “আর্ট প্রেস' থেকে মহাদ্রত ও প্রকাঁশত হয়োছল। 
ভারত € শারদাঁয়া সংখ্যায় ) "দ্বিতীয় পচ্ঠায় প্রকাশিত একাঁটি লেখার কিছ; 
অংশ হলো এই £ 

**-গ্বুহহারা' খাদ্যহারা, স্বাধীনতাহারাদের দহঃসহ ব্যথা স্মরণ করিয়া 
কুটীরবাসী আমরা, অদ্ধশিনে অপহ্ষ্ট আমরা, পরাধীন আমরাও যে স্বাহতে 
থাকতে পাঁরতোছ না। আমাদেরও অল্তরাত্মা যে কাঁদগ়া উঠিতেছে 
1নপ্ীড়ত মানবতার দৃর্গতি দৌঁখয়া |... 

'ভারত” পন্িকার এই সংখ্যায় [লিখেছিলেন £ প্রমথ চৌধুরণ, ডক্টর 
কালিদাস নাগ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিধ;শেখর শাস্ঘ*, ডক্র সংনতিকুমার 
চট্রোপাধ্যায়ঃ সজনীকান্ত দাস, বনফুল, রাজ্োশ্বর মিত্র, চিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যাক্ল, রেজাউল করাম, শৈলজানদ্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী আবদুল 
ওদুদ এবং আরও অনেকে । 

ভারত, কৃষক প্রভৃতি কাজের কথা উল্লেখ আছে 70. 18016 16119178 
01619 লিখিত গ্রন্থে । 0. 2015 11151)179, 1401009 ৬ লিখিত গ্রল্থ 
থেকে কিছ অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

“০ 96108911 091116ও 2998750 ০ (06 50679 1 018 7581 
1939. 1176 1797121019৭ 10000৩0 09 1+19201)9) [1:21 991). [7 
929 1006 116৬7 111 0109 17610 0 015 9555. 176 1980 1919560. & 
91%01509101 7021 11) 005 650810119107750 01 016 47727178201 
11771, 27518715417 5৪5 5081050 85 20 ০0070181 01691) 0 006 
1১00 গেহ]2 চহাডে, 2 0815 0100 10980 05106 00110081 


বাংলা পত্র-পান্িকার টুকটাক ১৬৯ 


10001098168 2170 ৮195 81776 [১০018750001 1010 8000108 (119 
810010011515 2) 96158] 200 81595117616. ৮০ [র0]080]া) 
12115 1810100১117061150 2100 61711116170 900090101715 95 ৪০(1৬610 
00121120190 9/100 1. [10 1941 80061 08115 0175 717/0145 ৬৪৩ 
1000060 / 4৯, 6, 582]101 700. 0006 5727/77 99160 
10001108010) 2) 1946 85 (176 0080121 01681) ০ (119 (00101001715 
81 01 117018. 1] 016 58176 5621 1179 5001 85 5091050 0% 
981901001211901) 1191017091. 17/18018115. /1021) [01720754574 
8110 17192521) ১1)81)620 90107818105 11611221916 1৬০ ০011191 
1$051177-901660 89106911  0211169 10101151790 0 09100006. 
116 0011191 85 6090100৩0 11 1936.+ 

নবধুগ (সাঁচন্র সাপ্তাহিক ): সম্পাদক £ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৯ই মাঘ ১৩৩২, ইং ২৩শে জানুয়ারী ১৯২৬, দ্বিতীয় বর্ষ, মূল্য প্রাতি 
সংখ্যা দু-আনা | “নবযূগ' ছাপা হতো পহমানা প্রেস থেকে। ৮৩নং 
দূগ্গচিরণ মিন স্ট্রীট, কাঁলিকাতা । 

নবয্গ? পান্রকাগ়্ “কাজের কথা” কলমে প্রকাশিত একটি লেখায় 
সেকালের আর একটি কাগজ নিয়ে আলোচনা করা হয়োছল । লেখাটি 
হলো এই ঃ 

“নায়কের হস্তান্তর £ দৌনক “নায়ক” হস্তান্তরিত হইয়া স্বরাজাদালের 
মখপরর রহপে পারচালিত হইয়াছে--এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আমরা ভালর:-প 
বুঝিতে পারিতোছ না-_কাগ্জখানি স্বরাজ্যদল ভূত্ত কয়েকটা ভদ্রলোকের 
“ব্যবসায়” হইবে, না উহা সমগ্র স্বরাজ্যদলের কাগজ হইবে অর্থৎ উহার লাভ 
ক্ষতির জন্য ও মতামতের জন্য সমগ্র স্ররাজ্যদ্ল দায়ী থাঁকিবেন 'কি না? 
এ সম্বন্ধে স্বরাজযদল একটা প্রকাশ্য ঘোষণা না দিলে ব্যাপার ঠিক বুঝা 
যাইবে না । 

নবধুখ৮ (সচিন্ন সাপ্তাহিক) পরিকায় “মাসিক সাঁহত্য সমালোচনা” কলমে 
সেকালের একটি কাগজ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়োছল। আলোচনা 
এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

প্রামক- শ্লীষান্তা সল্তোষকুমারী গনপ্তা সম্পাদত শ্রমজীব সম্প্রদায় 
সংক্রান্ত সাপ্তাহিক । থত ১২ই জুলাই তারিখে 'ম্বিতীয় ব্য আরম্ভ হইল । 
পারিকাখানি সম্পাদিত হইতেছে ও শ্রমজশীব সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগ 
হইতে 'বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে 'কিচ্তু সাধারণের 'নিকট যে পরিমাণ 
সহান[ভূঁতি পাইবার ইহা যোগ্য তাহা ইহা পাইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। 
অথচ আমাদের দেশে প্রীমকের সংখ্যাই বেশী--তাহাদের কর্তব্য ইহার 
প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ কাঁরয়া ইহার উল্লাতি বিধানে যত্রবান হওয়া । আমরা 
শ্রীমকের ্ুমোধাতি প্রার্থনা কর । 


১৬০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্-পান্রক। 


নবয্‌গ* (সচিন্র সাপ্তাহিক) পন্িকান্ প্রকাশিত আর একটি লেখা £ 

“দেশবদ্ধূর আপন বাটা $ স্ম.তি-ভাশ্ডারের আদার টাকা হইতে বোর্ড 
অব ট্রাম্টির সম্মতি কলমে কোষাধ,ক্ষ__ স্যার রাজে্দ্ুনাথ দেশবন্ধখ্র আবাস 
বাটা সংক্রান্ত সমস্ত দেনা মায় সদ পারশোধ কাঁরয়া দিয়াছেন । অনেকে 
হম্নতো বালবেন দশলাথ টাকা ভঠিবার পৃব্বধ্েই দেনা শোধের এত তাড়া 
কেন ১ আমরা কিন্তু কাজটা বড় বাাদ্ধগানের কাজ মনে কবি এবং স্যাব 
রাজেদ্দের ন্যায় ব্যবসায়ী-কলাতলকেন 7যাগ্য ভাঁব। টাকা হাতে থাকিতে 
অনর্থক সুদ বাডাইয়া মহাজনব পেট ভবান কোন মতেই যীশু নয়- 
সমন্ত টাকা উঠলে যাই 'িছ7 কবা হোক না কেন দেশবন্ধুব বাটাীখাঁল তে 
বাঁখতেই হবে -তা যাঁদ হয় তবে £বলম্বের পাবিবর্তে 'শনভস্য শণঘ্রং ই 
বাঞ্ছনীয় ।” 

নবযুগ১* সেচ সাপ্তাাহক) পান্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল বধ'মানেব 'শং 
পাত্রকা প্রসঙ্গে আলোচনা । সেই লেখা এখানে উল্লেথ করা হলো ঃ 

'শান্তি_সাপ্তাহিক্ক। বর্ধমান হইতে প্রকাঁশত । মধ্স্বলেব প্রায় 
সাপ্তাহকই কেবল নীলামী ইস্তাহাবে ভবা থাকে । লেখার দিকটা একেবানিই 
উপ্পোক্ষত হয় কিল্তু পাঁড়য়া দেখিলাম “শান্ত” সে শ্রেণীর কাজ নহে- ইহাতে 
সত্য সংবাদ পত্রের অনেক লক্ষণ বেশ পাঁরস্ফুট আছে । শান্ত কলকাতার 
অনেক সাপ্তাহকের চেয়েও ভাল আর একটা শুভ লক্ষণ দেখা গেল যে ইহা 
কোন একটা দলের কাজ নয়- ই“হারা সত্যের সম্মান রাখিতে বদ্ধপবিকব । 
আমবা সহযোগীর দধর্ঘজীবন কামনা কাব । 

জয়শ্রী (সাঁচন্র মাসিক পনর), চতুর্থ বষণ্ তৃতীয সংখ্যা আধাঢ ১৩৪১ 
সাল সম্পাদকা £ বাঁণাপাঁণ বাষ, কার্যালয় £ ২৩নং ওয়ার স্ট্রীট, উয়াবখ, 
ঢাকা! প্রতি সংখ্যা কাগজেব দাম--ছয় আনা । 

“'জংল্রী” পাকার শবাচন্রা কলমে ছাপা হতো 'বাভশ্র পাশ্পেতিকায় 
প্রবাঁশত লেখাব কিছ? কিছ অংশ। জয়শ্রী১১ পা্কায় প্রকাশিত একটি 
লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

“অন্তরীণে শান্তিসুধা ঘোহ 

বারশাল, ৯ই মে। কলকাতার 'ভিক্টোবিয়া ইনছ্টিটিউটের অধ্যা্কা 
কুমারী শান্তিস্‌ধা ঘোষ, এম-এস-সি গ্রতকলা এখানে পোৌশছয়াছেন । তাঁহার 
প্রাত সহরের অণ্তর্থত আলেকান্দা অণলে স্বগহে অন্তরাণ থাকার আদেশ 
প্রদত্ত হয় । ছ্টিমার ন্টেশনে পৌঁছলে তাঁহাকে কোতোর়ালী থানার লইয়া 
যাওয়া হয় । সেখান হইতে তান গ্হে গমন করেন । 

তাহার উপর নিম্নলিখিত আদেশ জার হইয়াছে 

১. তান 'নিদণ্ট এলাকার বাহিয়ে ধাইতে পারবেন না। হ. সন্ধ্যা 
৬টা হইতে সকাল ৬টা পর্যক্তি নিজ আবাসদ্ছলের এলাকার মধ্যে বাস কাঁরতে 


বাংলা পন্র-্পান্রকার টুকিটাকি ১৬১ 


হইবে । ৩. নিজ আত্মীয় ব্যতাঁত কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রী অথবা অন্য কোন 
ব্যান্তর সাহত কথাবাত্তা বলিতে পারিবেন না। ৪, প্রতি সপ্তাহে একবার 
চ্ছানীয় থানায় হাজরা দিতে হইবে । কুমারী শাল্তিসৃধা ঘোষকে গ্রিপ্ডলে 
ব্যাক প্রতারণা মামলা সম্পর্কে অপর প্রায় ৫০ জন তরহণ-তর,ণণর সাঁহত 
গ্রেফতার করা হয়। চণফ প্রোসডেন্সী ম্যাজিজ্ট্রেট তাঁহাকে ম্যান্ত প্রদান 
করেন। কিন্তু' মযান্তর পর বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনহযায্নী 
তাঁহার প্রাত বারশালে স্বগ্হে অম্তরাঁণে থাকার আদেশ প্রদত্ত হয় । 

- মোহম্মদ * 


জয়শ্রী১২ পান্রকায় ছাপা হয়োছল ঢাকা থেকে প্রকাশিত একাঁট 1বখ্যাত 
পন্রিকার 'বজ্ঞাপন । 'বজ্ঞাপনটি হলো এই £ 

“াকা হইতে প্রকাশত সচিত্র সাপ্তাহক সোনার বাংলা । বহহ প্রবন্ধ, 
গঙ্ুপ,. কাবতায় সসমহদ্ধ হইয়া প্রতি শানবারে প্রকাশিত হয়। 
সম্পাদক- শ্রীনালনশীকশোর গ্রহ প্রাতি সংখ্যা এক আনা, বাক 
মৃলায--চার টাকা ।' 

সেকালে “জয়শ্রী” পান্রকায় ছাপা হতো গ্রন্থ পারচয়। এই কলমে 
গবভিন্ন ধরণের নতুন বইয়ের যেমন সমালোচনা প্রকাশিত হতো, ঠিক তেমাঁন 
[নয়ীমতভাবে ছাপা হতো নতুন বাংলা পন্র-পান্রকার সংবাদ । জয়শ্রী১৩ 
পাত্রকায় বোরয়েছিল ণ্্রীহষ” পান্রকার সমালোচনা £ 

শশ্রীহষ--ছাণ্র ও ছাত্রী সমাজ কর্তক পাঁরচালিত। ২য় বর্ষ, ১ম 
সংখ্যা (গরম )। একখান ধাতু-পান্তকা। যে উদ্দেশ্য লইয়া পারিকাখাঁন 
প্রকাশিত হইয়াছে, উহা সাবশেষ গ্রশংসনী য় । শরৎচগ্দ্রের আশীব্বাণী ও 
প্রমথ চৌধুরণর “প্রশাস্ত” নিয়ে আরম্ভ হইয়াছে । প্রবন্ধ, কবিতা, গ্রল্পের 
সমাবেশ বেশ উপভোগ্য । সম্পাদকীয়, নানা বিভাগ্গের আলোচনা রখাতমত 
উচ্চ শ্রেণর । পন্িকাথানা পাঁড়য়া আমরা আশাতিরিস্ত সন্তোষ লাভ কারয়াছি। 
বাংলার ছান্র-ছান্রী সমাজের সমবেতভাবে সাহত্য প্রচেষ্টা এই প্রথম, 'িল্তু 
নগণ্য নহে । ইহাদের সাফলা কামনা কার ॥, 

জয়শ্রী১৪ পাত্রকার “আলোচনী কলমে জেখা হয়োছিল £ 

'রাজবন্দী 'দবস ও সংবাদপন্ন 

প্রেস ও বন্ত'তার স্বাধীনতা অন্যতম পৌরাধিকার কিন্তু ভারতবর্ষ সেই 
আঁধকার হইতে বাত । ইতিপৃব্রে বছ? প্রকারে সংবাদপরের ও দেশবাসীর 
কণ্ঠরোধ কাঁরযার আয়োজন হইয়াছে । 

বিগত ১৯মে সোমবার নাথিজা ভারত রাজবজ্দী দিবস বলিয়া ঘোষিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার এক ঘোষণা জারণ করিয়াছিলেন বে এতৎ 
সম্পকে কোন গংবাদাদি সংবাদপত্রে বাহির হইতে পারিবে না। এই 
উপলক্ষে ধে গকল লভাষামাততর আঁধবেশন হইবে, সংবাদপতে তাহাদের 


৯৯ 


১৬২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পারিকা 


কোনও বৃপ উল্লেখও নষিদ্ধ হইয়াছে । সরকারের উপরোন্ত আদেশের 
প্রতিবাদ স্বর্‌পে সংবাদ পন্ন সমূহ একাদিন বন্ধ 'ছিল। সরকারের আশঙুকা 
[ছল যে ইহাতে ববিপ্লববাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে । কিন্তু দেশের সংবাদপন্ত 
সমূহে ও জনসাধারণ বিপ্লববাদের পোষকতা না করিয়া সব্ব্দা বিরুদ্ধ মতই 
প্রকাশ কাঁবতেছেন, এ শহধ মানবতার 'দিক 'দিয়া চেষ্টা; এই রাজবন্দবদের 
সম্বন্ধে দেশবাসী বিশেষরূপে আলোচনা কারবার ও তাহার প্রকাশের 
স্বাধীনতা দিলে সরকারের ময্ঠাদা বাঁড়ত, তাহাব ন্যায়পরায়ণতার উপর 
সকলের শ্রদ্ধা জন্মিত । 

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমাশ্য়াল 'মিউাঁজয়াম ও প্রচার বিভাগের 
মুখপত্র ছল--'কাঁলকাতা” । 'কাঁলকাতা” ছল সাপ্তাহক পান্রকা। শিল্প 
ও বাণিজা, স্বান্থ্য ও পোৌরতত্্ নিয়ে লেখা হতো । মূল্য প্রাতি সংখ্যা এক 
আনা । ১ম বর্ষ” ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল-_-৪ঠা সেপ্টেম্বর শানবার, 
১৯৩৭ পাল। কাঁলকাতার মেয়র সনংকুমার রায়চৌধূরাঁ১« “কাঁলকাতা* 
কাজে 'লিখোছলেন । সেই লেখার কিছ; অংশ হলো এই £ 

“এখনকার দিনে লোক 'নজের কাজে এত ব্যস্ত যে কলিকাতায় কোথায় 
ক পৌরব্যবন্থা হইতেছে, কোথায় কি শজ্প আছে কি হইতেছে এবং কি 
পাওয়া যাইতে পারে, তাহার সংবাদ রাখা দুষ্কর । এ সকল খবব লোকের 
ঘরে পৌ্ছাইয়া 'দতে পারলে তাহাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। কাঁলকাতা- 
বাসার জানা উচিত পৌর প্রাতষ্ঠান কি কাধ্য কাঁরতেছে' সহরবাসাঁদের 
সাাবধার জন্য কি কি ব্যবস্থা কারয়াছে এবং আরও ফি ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত । **, 

কলকাতা ১৬ পান্রকায় 'সহরের 'চাঠি' কলমে ছাপা হয়োছল--'কাঁলকাতায় 
1মউানাসপ্যাল লাইব্রেরাঁর অভাব" নিয়ে লেখা । ওই লেখার কিছ? অংশ 
হলো এই £ 

“আমরা কাঁলকাতার মত বড় সহরে বাস কাঁর বটে, তু আত দহখের 
সাহত বালিতে হয় যে এখনকার এই বিরাট কাঁলকাতা কপ্রেশন কর্তক 
পারচালিত একাট লাইব্রেরীও এখানে নাই । কলিকাতা কর্পোরেশন কাঁলকাতার 
বহ; সংখ্যক লাইভ্রেরীকে বার্ধক অর্থ সাহায্য দান করেন বটে. 'িল্তু 
তাহাদের মধ্যে একটিও প্রকৃত লাইব্রেরী নামের উপধ্যস্ত নহে ।**** 

স্বরাজ১৭ (শারদীয়া সংখ্যা) ১৩৫৩, সম্পাদকীয় লেখা এখানে 
উল্লেখ করা হলো, ঃ 

“শারদ লক্ষতীর আবিভাঁব বাঙ্গালীর জীবনে জাগ্াইর়া তোলে পলকচণ্চল 
আশা-আকাঙ্কার নৃতন স্পঙ্দজন। বধণণ-শেষে ধারণ্রীর প্রসন্ন পরিবেশের 
সঙ্কেত ঘখন আনন্দময়ীর আশগ্মমনণী ঘোষণা করে, দৈন্য, দুঃখ ও লাঞ্ছনা 
ভুলা বাঙ্গালী মাতিপ্া উঠে মাতৃপৃজার অকাল বোধনে, হথাশাস্ত 


বাংলা পন্ন-পন্রকার টুকিটাকি ১৬৩ 


উপাচার-উপহারে, মহাদেবাঁর অচ্চ“না করিয়া যড়-এশ্ববর্শালিন? জগ্জ্মাতার 
অভয় আশীষ শিরে লইয়া লাঞ্চনা-কণ্টকিত জাবন পথে নবোদ্যমে যাত্রা 
শুরু করে। 

বাঙ্গালীর গহ-প্রাঙ্গণে এবারেও দশভূজা আঁবর্ভতা হইয়াছেন। 
আনত-শীর্য ধান্য-মঞ্জরীর আভবাদন জানাইয্লাছে বঙ্গলক্ষী । তার বরণ 
ডালির আয়োজন নিখখত । কিন্তু মায়ের বহহ প্রতীক্ষিত আগমনে হতভাগ্য 
কোটি কোটি সম্তান আজ মনে প্রাণে পুলকিত হইতে পারিতেছে না-সংশর 
জাগিতেছে মা সত্যই আলিয়াছেন কি না। বন্যা, মারী, অদ্ধশিন, অনশন 
বার্ত বাঙ্গালী জীবনে অকম্মাৎ দেখা দিয়াছে ভ্রাতৃ-বরোধের সর্বনাশা 
প্রমন্ততা । আততায়শর উদ্যত শাণিত ছহারকায় কণ্টাকত জীবনের প্রাতি 
পদক্ষেপ। পশ্চাতে দ:ম্টি ফিরাইলে স্মৃতিপটে ভাসিয়া ওঠে হিংস্র 
বর্বরতার জিঘাংসায় মানবতার ঘ:ণ্যতম লাঞ্ছনার ন:শংস দশ্য। 
দৈনান্দন জাঁবনের পাঁরবেশ সমাচ্ছল্ল শঙকা, সংশয় ভ্রাতৃ-বদ্বেষের 
[বষবাষ্পে। 

মরণ জয় সঙ্কঙ্প, স্মরণীয় আত্মত্যাগ, শোণিতাঞ্জলর মূল্যে জাত 
আজ শতাব্দীর শাপম্যান্তর 'সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান-_ দিগন্তে স্বাধীনতার 
অরুণচ্ছটা। দাসত্ব ম্াান্তর প্রাক্কালে এ কাঁ আত্মঘাতী . মতা! 
শোণিতাঙীল ত' কম হয় নাই । বাট বছরের ইতহাস আজ সাক্ষী । তবে 
কেন এই ভ্রাতৃ-পাঁড়নের সব্বনাশা নেশা | 

যে তমিম্্রা দ্রাত-বিরোধের কালিমাময় কলঞ্কে মোহাম্ধ জাতির জাঁবন 
পঙ্গু? কাঁরতে উদ্যত হইপ্লাছে, তোমার আশীষ সমদ্ধ গম্তানের কখনই তা 
বাধালপি হইতে পারে না, কল্্যাণমায় ! মোহান্ধ সন্তানদের কল]াণের 
পথের নিশানা দাও। তোমার গম্তান অমরত্বের দাবা রাখে”-তাদের 
অনূতের সম্ধান দাও । জাগাও সৌহ্রান্্য, প্রীতি, ভালবাসার শৃভব্‌দ্ধি | 
তোমার কল্যাণশান্তর অমৃতপরশে দূর করো সব্বশঙ্কা ভয় ! 

আজ জাতির জীবনে এীতিহাসিক মুহূর্ত । এই যুগ্সান্ধিক্ষণে কোন 
ভুল, কোন ভ্রান্ত, কোন ঘটি ঘাঁটিলে সাম্ধ শতাব্দীর সাধনার ভরাডুবি 
হইতে পারে । যুগ-য্‌গান্তর ধারয়া তোমার অভয়বাণী মূত্যুঞজ হইবার 
প্রেরণা দান কারপ়াছে। আজও তোমার অভয়বাণীঁর বর্ম সল্তানদের দাসত্ব 
মান্তর শেব সংগ্রামে নিঃশৎ্ক করো । 

শোধণমৃত্ত গহাভারতে মহাজাতি গঠনের দ্জয় সঙ্ক্প লইয়া যে 
মৃত্যুঞ্জয় আঁভযাবরীদল বলদ অন্যায়ের শিরে কাঁঠন আঘাত হানয়াছে, 
তাহাদের জয়বাঘার অবশিষ্ট পথ ভেদবদ্ধি মৃন্ত করো। তোমার 
ষড়-এশ্বরশালিনী মাতৃমূর্ত ধ্রধতারা করিয়া যাহারা দঃস্তর পথ অতিক্রম 
কারঘার দঃসাহস করিয়াছিল, আজ তাহারা মান্দিরের তোরখম্বার অতিক্রম 


১৬৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-্পন্লিকা 


কারতে চাঁলয়াছে-_মাতৃমৃর্তি প্রাতচ্ঠার পথ 1নরৎকুশ করিয়া মযান্ত সাধকদের 
বাঁণতের দেশে প্রাচুষমিয় গণজাবন প্রাতছ্ঠার শান্ত দাও ! --বন্দেমাতরম্‌” 

কল্লোল? মাসিক পান্রকা। কল্লোলের কাধ্যালয়--১০/২, পদুয়।টোলা 
লেন, কাঁলকাতা। আশ্বিন ১৩৩৩ সালের সংখ্যায় সম্পাদক- দীনেশরঞ্জন 
দাশ । কাগজের দাম-প্রাত সংখ্যা চার আনা। 

কল্লোল১৮ পন্রিকায় ছাপা হয়োছিল একাট সংবাদ । ওই সংবাদ্বে কিছ 
অংশ হলো এই £ 

বহ্‌কালাবাধ শ্রীযুন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কল্লোলে 
গলাখতেন। প্রায় প্রাতি মাসেই তাঁহাদের রচনায় কল্লোলের শোভা ও 
সম্পদ বাঁড়ত। এ বংসর হইতে “কালিকলম” নামে একখানি মাঁসক পান্রিকা 
প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভীতই এই 
কাগজখথানির সম্পাদন ভার গ্রহণ কারয়াছেন 1... 

কাঁলকাতার তালতলা অণ্ুল থেকে প্রকাশিত হতো--“উদয়ন” পাঁন্ুকা। 
উদয়ন ছিল সাঁচন্ন মাসিক পন্ন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরে যথ্ড্টে 
সাড়া পড়োছল। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল--বৈশাখ-_ 
১৩৪০ সালে। পারচালক ও সম্পাদক £ আঁনলকুমার দে, বার্ধিক 
মূল্য--চারি টাকা আট আনা। উদয়ন কারালয়--৭৯/৯, লোয়াব 
সাকর্লার রোড, কাঁলকাতা। পণ্িকার জন্য আশাবাদ পাঠিযোছলেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

“েন প্রসারয়া উদয় রশ্মজাল / বৈজয়ল্তী মেলে দিগন্তরাল । / কলির 
কলূষে কালো মেঘ যত সব/ আলোকের যেন না ঘটায় পবাভব, / 
কুয়াশায় যেন ম্লান নাহি হয় ভাল । -_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 

উদয়ন১৯ পন্িকায় “সামায়কা' কলমে ছাপা হয়োছল জ্ব্শা 
প্রদশণনীর সংবাদ £ 

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর “ওয়োলংটন পার্কে?” স্বদেশা প্রদর্শনীর উদ্বোধন- 
কার্ধা শেষ হয়ে গেছে। ভারতীয় শিল্প-বাণজ্যের প্রসার কল্পে এই 
প্রদশ'ন?র প্রয়োজনীয়তা আছে । স্বদেএজাত দ্রব্যের ভারতীয়গণের মধ্যে 
যাতে বহুল প্রচার হয় তার চেষ্টা ভারতবাস্সীমান্রেরই করা উাঁচত। প্রদশণ্নীর 
দ্বারোদ্বাটন কালে কাঁলকাতার মেনর শ্রীধূন্ত সন্তোষকুমার বস্‌ মহাশয় 
বলেন, "আজ বাঙলায় তথা ভারতব্যাপী স্বদেশণ ব্রত গ্রহণ করিবার যে সাধনা 
চালয়াছে, তাহার মৃল-মন্ত্র এই বাঙলা দেশের তপোবন হইতে প্রথম উচ্চারিত 
হইয়াছিল" 'দুতরাং এই স্বদেশী প্রদর্শনী বাঙলার সম্পূর্ণ নিজগ্ব।” 
'পৃজার আগ্মমনে যখন পণ্য বাঁথিকার দ্বারে দ্বারে জনসমাথমের বিপুল 
ম্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন বোধ হয় এরহপ একটা বিরাট বিপণীর আয়োজন 
বার্থ হয়ে যাবে না। নীতি শিক্ষার 'দিক দিয়াও আমরা আবার ইহার 


বাংলা পন্র-পন্নিকার টুকিটাকি ১৬৫ 


বিরাট প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কারতে পারি । দেশের শিল্প, বাণিজা, 
ব্যবসা ও শিক্ষা বিষয়ে আমাদের কত অভাব আছে, তা অনায়াসে এখানে 
বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে । প্রাচীন ভারতের নারণ প্রগ্থাতর 
ইতিহাস জবলন্ত অক্ষরে প্রবেশ-পথের অদ-রে রাঁক্ষত হয়েছে । স্বাস্থ/তত্বের 
আতি পরাতন বিষয়গীলও বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়েছে । অন্যান্য দেশের 
সাহত প্রাতযোগিতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে আমরা কত হান 
হয়ে পড়েছি, তারও আভাষ যথেষ্ট পাওয়া যাবে । এই আত সত্যতত্ 
প্রচার করে চলেছেন আচার্য প্রফুল্লচম্দ্র রায় । তাঁর এ শান্ত উত্তরোত্তর 
বাদ্ধত হয়ে আত্মবিস্মত জাতিকে আত্মপ্রাতষ্ঠার পথে টেনে নিয়ে আসক। 
বাঙলার তথা ভারতের মমৃষ্‌ কুঁটির-শিতপকে সঞ্জধীবিত করবার এই জভনব 
উদ্যম সার্থক হয়ে উঠুক ।” 

“ক্লাইভ স্ট্রীট” পন্নিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল- বৈশাখ 
১৩৪০ সালে। যুগ্ম সম্পাদক £ মণীন্দ্রুমোহন মৌলিক, সংধাংশঃ বিকাশ 
রায়চৌধ?রী । ১৪নং ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে নকুলে*বর বদ্দ্যোপাধযায় কতক 
প্রকাশিত হতো । ২৫৯ অপার চিংপূর রোড, শ্রীকৃঞ্জ প্রাণ্টং ওয়াক থেকে 
কাগজ ছাপা হতো । 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর২* লিখেছিলেন £ 

“যে জাতির মধ্যে শিল্প নেই, বাণিজ্ও নেই সে জাতির মতো লক্ষনী- 
ছাড়া জাত আর দ্যাট নেই । 

"বাঁণজ্যে বসতে লক্ষণ” পাণ্ডতের কথা ; কিন্তু যে লক্ষমীছাড়া জাতি 
কেবাঁল বিদেশী শিল্পদ্ুব্যের বাঁণজ্য ক'রে ঝড় মানুষ হবার দিকে চলেছে 
সে জাতি লক্ষীমন্ত কিন্তু শ্রীমন্ত বলে তাকে ভুল করা চলে না। 

আবার যে জাত স্বদেশের শিক্গ থাকতে বিদেশী শিহ্েপের বোঝা পিঠে 
বহে বাজারে ফেরে তার বিশেষণ আঁভিধানের পাতায় নেই । আবার স্বদেশ 
[শতপকে আপসে বঙ্জন ক'রে বিদেশীর সাজে সেজে যে নেতা সকল 
1বদেশীয় বঙ্জনের কথা বলে বেড়ান তারা যেমন বিশ্বাসের পান নয়, 
তেমান অনাদিকে স্বদেশী চটের থানকে পিরহানের কাজ কাঁরয়ে 'নয়ে 
ঘোরতর স্বদেশ হবার উপদেশ 'দয়ে চলেন তারা ঘোরতর রকমে শিল্প- 
বিদ্বেষী--তাদের কাছ থেকে শতহন্ত দুরে থাকাই শ্ররেরঃ | রাজা যখন 
[শজ্পাঁর উপর ফরমাস খাটায় তখন জানবে শিল্পের থোরতর সঞ্ফট 
উপাস্থত। 

গ্ালিস্তা' ছিল সচিত্র মাসিক পতিকা। কাগজে লেখা থাকত £ মুসলিম 
বাংলার সব্বশ্রে্ঠ সামায়ক পনর” | ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ সালের 
সংখ্যার সম্পাদক ৫ এস, শামশের আলণ, এস, আবদুর রউফ, শেখ মোহম্মদ 
ইদরিস ছাল; প্রকাশক, এম' এনসান আলা । গনীলগাঁ দপ্তর 


১৬৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 


৬৮৬নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা । গহলিস্তাঁ২১ পান্রকায় “আমাদের আরজ, 
কলমে প্রকাশিত একটি লেখার কিছ; অংশ ঃ 

“যে অভাব প্রত্যেক 'শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক এতাঁদন ধরে অনুভব করে 
আসাছলেন এবার তা পূরণ হতে চললো । মসাঁলম কালচারের মালগ রুপে 
'গহলিস্তাঁ” পাঠক সমাজের চিত্ত বিনোদনের জন্য আজ বাংলা সাহিত্যে আত্ম- 
প্রকাশ করলো । প্রত্যেক সহদয় হিন্দ; এবং প্রত্যেক সমাজ প্রেমিক মসলিম 
এই নিয়ে আফসোস: করেন যে, ষে বাংলাদেশে প্রায় তিন কোটা মুসলমানের 
বাস, সে দেশের সাহিত্যে মসালম-সভ্যতার আদর্শ এখন পধন্তি উপব7স্তভাবে 
আত্ম-প্রকাশ করেনি । আমরা সেই অভাব মন্র্মে মন্রে অনুভব করোছি 
বলেই এই গরলস্তাঁ নিয়ে পাঠকদের দ্বারে উপাস্থত হল্‌ম । আশা কার, 
নৃতন এই মেহমানকে তাঁরা সাদরে এস্ভতেকবাল করবেন । 


গহলিস্তা কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়ক স্বার্থ-সাধনের চেম্টা করবে না। 
তার সাধনার লক্ষ্য হবে, যে মূসালম কালচার হচ্ছে বি*বসভাতার অন্যতম 
গৌরবের জিনিষ, সেই কাল-চারের স্বরৃপকে বাংলা পাহত্যে সংপ্রকট করে 
তোলা ; আর সেই কাল.চারকে বাঙ্গালী মহসলিমের জাঁবনে সংপ্রাতান্ঠত 
করা। তবে মসালম কালচারের মশন নিয়ে সাহিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হলেও বিশ্বের বিভিন্ন কালচারের উপযনন্ত সম্মান করতে এবং সেই সব 
কালচার থেকে প্রেরণা শিক্ষা ও আনন্দ আহরণ করতে গ্ালস্তাঁ কখনও 
পরাঙ্মথ হবে না। পক্ষান্তরে সংকীর্ণ এবং একদেশদর্শ সাম্প্রদায়িক 
মানাসকতাকে গলিস্তাঁ নিজের প:শ্পক্ষেত্ন থেকে দূরে রাখবার জনা বথাসাধ্য 
চেগ্টা কাঁরতে ঘ্র্যাট কাঁরবে না। *- 


গহলিস্তাঁ পন্িকায় বিভিন্ন সংখ্যায় লিখোঁছিলেন £ এস. ওয়াজেদ আলণ. 
কাজী নজরুল ইসলাম, জাঁসম উদ-দীন, গোলাম মোস্তাফা? মোহাম্মদ মনসহর 
উদ্দীন, রাসাবহারী মণ্ডল" বন্দে আলা মিয়া, প্রফুলকুমার মণ্ডল, সংরবালা 
বিশ্বাস প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বাণীকুমার, আময় রায়চৌধুরী, 
সোরান্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কাদের নওয়াজ এবং আরও অনেকে । 

ঢাকা থেকে শ্রাবণ মাসের ১৩৩০ সালে প্রথম খণ্ড ছাপা হয়েছিল-- 
প্রাচী" মাসিক পান্নকা। সম্পাদক £ সশীলচন্দ্র বসত সহ-সম্পাদক £ 
মনোরঞ্জন চৌধ্যরী । প্রাচী-আঁফস £ ৪, কোর্ট হাউস রোড, ঢাকা । 
কাগজ ছাপা হতো--্ণাকা ভিক্লোরয়া প্রেস থেকে । প্রকাশকের নাম £ 
শযামলাল গ্রহ । প্রাত সংখ্যা প্রাচী” আট আনায় 'বিক্রী হতো । 

প্রাচী২২ পন্রিকার সম্পাদকের দপ্তর” কলমে ছাপা হয়েছিল £ 

'জেলে নিয়ম অমান্য কারিলে বেদশ্ডের ব্যবস্থা আছে । রাজনাতিক 
বন্দীদের সম্বন্ধে ইহা প্রযন্ত হয় । অসহযোগ বন্দীদের জেলের নিয়ম ভঙ্গ 
কযা সম্পর্কে আমাদের অভিমত 'আময়া গত মালের "প্রাচ”তে বান্ত করিয়াছি । 


বাংলা প্র-্পাঘ্নকার টুকিটাকি ১৬৭ 


বে্ুদপ্ড সভ্যতানমো দিত নহে, ইহা দ্বারা মনহষ্যত্বের হানি হয় বাঁলয়া আমরা 
বিশ্বাস করি সতরাং কোন অপরাধের জনাই বেন্রদণ্ডের বাবস্থার আমরা 
অনুমোদন কাঁরতে পারি না। বাঙ্গালা কাউদ্সলের বে-সরকারী সভ্যগ্থণের 
চেষ্টায় জেলে বেব্রদণ্ডের ব্যবস্থা তুলিয়া 'দিবার প্রস্তাব সে দিন গুহাত 
হইয়াছে | এই প্রস্তাব কাধে পাঁরণত হইলে একটা দঃনখাতি দূর হইবে। 
সরকার পক্ষে এই প্রস্তাবের প্রাতকলতাচরণ কারয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। এইরুপ একটা ব্যাপারেও যে বাঙ্গালা সরকারের তরফ হইতে প্রাতষাদ 
হইল, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে মল্টেগ-চেমসংফোড 'িপোরে যে 
প্রদেশের গ্রভর্ণমেন্ট অত্যন্ত কাঠখোট্রা এবং সেকেলে বাঁলয়া আভাহত করা 
হইয়াছিল তাহা খুবই সত্য ।: 

সেকালের একাঁটি খ্যাত পন্িকার নাম-পথ? । এই পান্রকা ১ম 
বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল--মাঘ ১৩৩৭ সালে। সুনাঁলকৃষণ 
রায়চৌধুরী কর্তক ২১নং বলরাম ঘোষ শ্ট্রীট পরাণ প্রেস” থেকে 
মাদ্রত হতো । ২৮এ রাণী হেমন্তকুমারশ স্ট্রীট, কলকাতায় ছিল পথ 
কাধ্যালয়। এই কাগজে জ্ঞানশীবজ্ঞান ও জনাঁশক্ষার জন্য 'বাভম্ন ধরণের 
লেখা ছাপা হতো । 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা লেখা হতো যে সব পন্র-পাচিবা।য় 
সেই সব আঁধকাংশ কাগজের কথা উল্লেখ করা হলো । তা” ছাড়া যে সব 
কাজ সাম্প্রদায়িকতার বিরদ্ধে দীলখতেন, এবং জনাশিক্ষার জন্য চেগ্টা 
«করতেন. সেই সব পন্র-পন্রিকার মধ্যে ছিল £ “গযালস্তাঁ এবং 'পথ' | 


হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ২৩ লিখেছেন । 
"| [1990 1770 81০ & 10118 115 01 10011911১05 21) ০11615 
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কাশপুর নিবাসী" প্রকাশত হতো বারশাল বেতমানে বাংলাদেশ) 
থেকে । এই কাগজ ছিল সাপ্তাহক সংবাদ পত্র । সম্পাদক £ অক্ষয়কুমার 
মুখোপাধ্যায় । কাগজের প্রথম প্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা হতো ঃ 
(রায়সাহেন প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১২৮২ সালে গ্রবার্তত)। ১৯৪৬ 
সালে প্রাতি সংখ্যা কাগজের দাম 'ছিল চার আনা । এই কাগজে ছাপা হতো £ 
বিজ্ঞাপন, নিলাম হস্তাহার ইন্তাঁদ থাকতো বেশী! তা? ছাড়া গ্থানীয় 
জাঁমদারাদের বথা, ছোট প্রব্ধ, কবিতা ছাপা হুতো। এই পাশ্ুকা ছল 
ইংরেজ ভন্ত। কাখজের প্রাতস্ঠাতা ছিলেন 'রায়সাহেব উপাধিধারী । 
কাশশপুর নিবাসী২৪ পাভ্িকায় প্রকাশিত, 'নববর্ষণ প্রসঙ্গে একটি লেখার কিছ? 


১৬৮ স্বাধানতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্নিকা 


অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো । এই লেখা থেকে জানা যাবে এই পত্রিকার 
পারচালকদের ইংরেজ প্রীতির কথা £ 

“***সেই পবমারাধ্য পিতিদেবের আশীব্বদি এবং দেশবাপীর শহভেচ্ছা 
একমান্র সম্বল কাঁবয়া আমি কর্মক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম, আমার যাত্রাপথে 
মহামান্য সম্মাট-সঞ্রাজ্ঞী, রাজপ;র,ষ, গ্রাহক, অনগগ্রাহকঃ সহযোগীবৃন্দ ও 
দেশবাসীর নিকট আমাদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন কাঁরতোছি।......ঃ 

পাঁঠকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগে উল্লেখ কতা হয়েছে। পাঁচকাঁড় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম.ত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 71) 71915 9০11001 
119582106২৫ কাগজে । লেখাটি হলো এই £ 
€£৫1107101 180165 
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'বঙ্গবাণ' পান্রকার কথা আগে উল্লেখ 'করা হয়েছে । বিঙগবাণ?” ছিল 
দৈনিক সংবাদ পত্র । ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩১ সালে সম্পাদক ছিলেন-- 
বিজয়ভূষণ দাশগবপ্ত । সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ইণ্ডয়ান ডোঁল নিউজ 
প্রেস' ১৯নং ব:টশ ইশ্ডিয়ান স্ট্রীট, ক্িকাতা থেকে মাঁদ্রুত ও প্রকাশিত 
হতো। ওই সময় আট পৃচ্ঠার কাগজের দাম 'ছিল দু-পয়সা । 

বঙ্গবাণী২৬ কাগজে প্রকাশিত হয়োছিল "নবশন্তির মামলার সংবাদ । 
সেই পংবাদাটি হলো এই £ 

'নবশক্তির মামলা 
হাইকোট" আপণল গ্রাহ্য 

“নবশন্ত” পন্রিকার “বন্দুক সরকার” শীর্ধক একটি কবিতা প্রকাশ করার 
জন্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রীষন্ত সরোজকুমার রায়চোৌধযরণ? এবং মুদ্রাকর শ্রীযান্ত 
হেমদ্তকুমার সরকার রাজদ্রোহ অপরাধে অভিধ?জ্ত হইয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী 
ম্যাঁজস্ট্েটের বিচারে প্রত্যেকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন । 
এ দণ্ডাদেশের 'বিয়দ্ধে তাঁহাদের পক্ষ হইতে হ্রীযৃন্ত সম্তোষকুমার বস? 


বাংলা পনু-পান্নকার টুকিটাকি ১৬৯ 


মণান্দুনাথ ব্যানাজ্জশ, ভূতনাথ রায়, রামদাস মুথা্জ” এবং পাঁরমল ম€খাজ্জী” 
হাইকোটে” আপাঁলের দরখাস্ত কারয়াছেন । 

শ্রীষান্ত বস; কাঁবতা্টির অনুবাদ পেশ করিয়া বলেন যে, উহা রাজ- 
দ্রোহাত্মক আদৌ নয়ঃ কারণ সরকারের ব্যয়-বাহুল্য নীতর সমালোচনা মাঃ 
উহাতে করা হইয়াছে এবং তাহাও করা হইয়াছে ব্যঙ্গ কাঁরয়া। ফাঁবিতাটর 
মুল কথা হইল এই যে, দঃব্বল অনশনব্রিষ্ট আশ্রয়হীনদের শাসনের জন্য 
সৈন্য সামন্ত কামান-বন্দংকের প্রয়োজন নাই । 

িচারপাঁত লট“ উইলয়ম এবং এস, কে, ঘোষ আপাঁল গ্রাহ্য কাঁরয়াছেন। 
জাঁমনের কথা উঠিলে বিচারপাঁতদ্বয় বাঁলয়াছিলেন যে উত্ত দুই ব্যান্ত জমনে 
মুন্ত থাকা কালীন রাজদ্রোহকর কিছ; প্রকাশ কারবেন না বলিয়া শর্ত 
দলে তবে তাঁহারা তাঁহাদিগকে মযান্ত দিতে পারেন । কিন্তু সম্পাদক 
ও মহদ্রাকর এরুপ সর্ত দিতে রাজ? না হওয়ায় তাঁহারা মুন্ত হইতে 
পারেন নাই। 

বচারপাতিদ্বয় 'িনদ্দেশ দিয়াছেন-আপীলের শঃনানী শীঘই শেষ 
কাঁরতে হইবে, এক মাসের মধ্যে শনান আরম্ভ হইবে । 

[ নবশন্তির সম্পাদক ও ম্যদ্রাকরের জামীন সম্পকে 'বাভম্ন সংবাদপত্রে 
ভুল ছাপা হইয়াছে, বঙ্গবাণীঁতেও যথার্থ সংবাদ লেখা সত্তেও সংবাদটি 
ছাপার ভূলে বিকৃত হইয়া িয়াছিল ৷ উত্ত সম্পাদক ও মংদ্রাকর বিনাসর্তে 
জামীন না পাওয়ায় হাজতবাস কারতেছেন- বঃ সঃ ]: 

বঙ্গবাণী২? পন্িকায় প্রকাশিত হয়োছিল আনন্দবাজার পাঁত্কার মামলার 
সংবাদ । সেই সংবাদাঁট হলো এই ৪ 

“আনন্দবাজার পান্রকার মামলা 
সংবাদপত্রের কর্তব্য 
শ্রীয্ত তালুকদারের 'বিতর্* 

গত কল্য ডিসেম্বর তারিখে “আনন্দবাজার” পন্রিকায় “ম্সীগঞ্জ” শীঘক 
যে প্রবন্ধ বাহর হইয়াছিল, তাহাতে রাজদ্রোহ প্রচার করা হইয়াছে বালা 
উন্ত পত্রিকার সম্পাদক ও মদ্রাকর শ্রীযুন্ত বাঞ্কমচন্দ্র সেন আভযন্ত হইয়াছেন । 
গত শাঁনবার এই মামল্গার আর একদফা শংনানী হইয়া ?গিয়াছে। আসামাঁ 
পক্ষে ছিলেন শ্রীষন্ত সুরেশচন্দ্র তালুকদার এবং জে. এস. সেনগনপ্ত 

শ্ীযুন্ত তাল্‌কদার বলিয়াছেন, উত্তরস্পশ্চিম সীমান্ত হইতে ভূত 
সৈন্য আনাইয়া পিটুনী পালিশ বসানো হইবে-_এ সংবাদে “ফী প্রেস 
মারফত প্রচাঁরত হইয়াছিল ; এ সংবাদে দেশে খুব চাণ্চলোর সাণ্ট 
হইয়াছিল । সংবাদপত্রের কর্তব্য হিসাবে “আনন্দবাজার” এ সংবাদের 
উপর মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়্াছিলেন, কেন না তাহাতে সরকার নশীতির 
পরিবর্তন হইবে, এই আপা উপয় পরিকার ছিল । পরাদন এপোসিয়েটেড প্রেস 


১৭০ স্বাধানতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পাত্রকা 


সংবাদাট 'ভাত্তহীন বাঁলয়া প্রচার করেন ; উহাও আনন্দবাজারে বিশিষ্ট 
স্থান 'দয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঢাকার 'বিভাগাঁয় কাঁমশনার এই 
ব্যাপারের তদল্ত করিয়াছিলেন, সে সংবাদও আনন্দবাজারে পরে প্রকাশ করা 
হইযাছে। সাধারণ জ্ঞানে এখন ইহাই বুঝা যায় যে' পান্নকা মারফৎং 
আন্দোলনের ফলেই ব্যাপারটা এতদংর গড়াইয়াছে । 'দিবারান্ন ষখন তখন 
গবর্ণমেণ্টের নির্জজলা প্রশংসা করা সংবাদপত্রের কাজ নয় । দাস মনোবাত্ত 
ানযা যে পান্রকা চলে তাহার দ্বারা জাতির সমূহ সব্বনাশেব সম্ভাবনা । 
নিভ“ষে ভ্র্যাট দেখাইয়া সরকারের নীতির সমালোচনা করা সংবাদপন্রের 
অবশ্য কর্তব্য । 

শ্রীযুন্ত তাল্‌কদাব অতঃপর বলেন যে, প্রবন্ধাট আদো রাজদ্রোহের ধাবায় 
পড়ে না। 

বঙ্গবাণী২৮ পান্রকায় শবাচন্রা” কলমে ছাপা হয়েছিল একাঁট লেখা । 
সেই লেখাটি এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

শত আশ্বিন মাসে বাড়ীতে বাড়ীতে যখন দুর্গাপূজার ধুম চঁলিতোছিল 
সেই সময কটকে মহাত্মাজীর একজন পরম ভন্ত তাঁহার ঘরের নিভৃত কোণে 
মহাত্বাঙ্তীর মাঁটর ম্ার্ত পূজা কারবাছলেন । তাবপব যথারীতি তান 
এ মূর্তিটি নিয়া মিছিল করিয়া তবে উহার 'িসঙ্জজন কারবেন, এইরপ 
আশা কবিয়াছিলেন। কন্তু লাইসেন্স না পাওয়ায় তাঁহাকে ব্যথা পাইতে 
হইযাছল এবং মর্তাটকে তান বোধকরি অতঃপর ঘরেই এতাদিন ধাঁরয়া 
ফুলচণ্দন 'দয়াছিলেন পরে গত ২৭শে জানযয়ারী তারথে দশ হাজার লোক 
মালয়া এই মূর্তাটকে ঘরের কোন হইতে তুলিয়া মিছিল কাঁরয়৷ বাহর 
হইয়াছিল। মিছিলটি জেলের ফটকের সন্মখে আসতেই পহীলশ বাধা 
দয়া মহাত্বাজীর মর্তট কাড়িয্না নেয় এবং 'মাছিলের লোকেরা ছন্রভঙ্গ 
হইয়া সাঁরয়া পড়ে! এতগ্াীল লোকের মনে এমন করিয়া পলিশ ব্যথা 
দিয়াছে, এজন্য আমরা সত্যই দঃখত ; 1কন্তু এই অবতার পূজারীর দেশে 
মহাআজাঁব এ দদ্দশা বৌচন্র নয় । মহাত্সাজীকে শ্রদ্ধা কে না করে, তবে 
শ্রদ্ধাব রুপ যখন এঁরহপ হইয়া দাঁড়া তথন এ জাতির জন্য দুখের চেয়ে 
হতাশা বেশণ কারয়া জাগে ।” 

বঙ্গবাণী২* পান্রকায় প্রকাশিত হয়োছিল সুভাষচন্দ্র বসব একটি 
বাণ £ 

“বর্তমান গে আত্ম-রক্ষার জন্য এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শান্ত 
আমরা চাই তাহা বনে জঙ্গলে বা নিভৃত কম্দরে তপস্যা কারলে পাইব না-- 
পাইব নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা-পাইব আবরাম শান্ত চালনার 'ভিতর 
[দয়া ॥, 

বঙ্গবাণণ৩* কাজে প্রকাশিত হন়েছিল আর একটি সংবাদ $ 


বাংলা পর-পান্রকার ঢুঁকট।কি ১৭১ 


'মূলতান জেলে বিজয় সিংহ 
আসামীর ভগ্রীর বণ“না 

লাহোর ষড়ষল্ত মামলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত শ্রীবৃন্ত [বিজয়কুমার 
সিংহের ভগ্গিনী শ্রীমতী এস, ঘোষ জানাইতেছেন £ 

আমার ভ্রাতা শ্রীমান বিজয়কুমার 'সিংহকে লাহোর বড়বন্ত্র মামলার 
আজীবন কারাবাসের দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে । বর্তমানে তাঁকে মৃলতান 
জেলে রাখা হইয়াছে । বিগত ১২ই জানহয়ারী রেজেম্টারী যোগে মৃূলতান 
জেলে তাঁহাকে যে প্র 'লাখয়া'ছলাম তাহা অদ্য ফেরত পাইয়াছি । পন্রখানি 
[ক কারণে 1বজগ্নকুমারকে না দিয়া ফেরত দেওয়া হইল তাহা জেলবর্তৃপক্ষ 
জানান নাই। আমি বিশ্বস্ত সুত্রে জ্ঞাত হইয়াছি ষে, তাঁহাকে স' ক্লাসে 
রাখা হইয়াছে। 

আমার স্বীয় পিতিদেব বাব মাকর্ডদাস দিংহ কানপ্‌রের একজন 
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন । আমার অন্য ভ্রাতা (কাকোরা ষড়যন্ত্র মামলার 
দশ বৎসর দণ্ড প্রাপ্ত) শ্রীমান রাজকুমার সিংহ বোরলি জেলে বিগত ১লা 
এপ্রল হইতে শব” ক্লাস পাইয়াছেন। গ্রেপ্তারের সময় রাজকুমার কাশা 
[বশ*বাবদ্যালয়ের বি, এস-সর ছাত্র ছিলেন । বিজয়কুমার তাঁহার গ্রেগ্তার- 
কালীন বহঃ সংবাদপনের কানপহরচ্থ সংবাদদাতা ছিলেন । ইহার মাসিক 
আয় চাঁরশত টাকার কম ছিল না।' 

রবীন্দ্রনাথ নানা দেশ ঘরে ১৯৩১ সালে কলকাতায় ফিরলেন । 
সাংবাদিকরা পোঁদন রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়োছলেন, ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে বিদেশীদের মনোভাবের কথা । তা' ছাড়া কার 
প্রত্যাবর্তনের সংবাদ বঙ্গবাণী৩১ পান্নকায় প্রথম পঞ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল 
সেই সংবাদঁট হলো এই £ 

“কবান্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাঁলকাতায় প্রত্যাবর্তন 
রা্র এক থাঁটকার সময় হাওড়া ছ্টেশনে উপনাঁত 
বহ্মলোক কতক সম্বর্ধনা 
দুই এক দিনের মধ্যে শান্তিনিকেতন যাত্রা 

কবণন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্তকল্য শনবার রানি এক ঘটিকার সময় 
ইম্পিরিয়াল মেলে হাওড়া স্টেশনে পৌছেন। তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার 
জন্য শীতের গভগর রা সত্তেও তাঁহার অন:রন্ত বহ; লোক উপাচ্ছিত ছিলেন । 
উপাস্থত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীষন্ত প্রশাল্তকুমার মহালানবাঁশ ও তাঁহার পত্কী, 
অধ্যাপক অপব্বশচচ্দ্র, সংসঙ্গেরকুমার সুহৎ সিংহ, শ্রীষনন্ত 'গ্িরজাকুমার সঃ 
ও াব*বভারতীর সহকারণ সম্পাদক শ্রী্ন্ত কশোরাঁমোহন হাজরা অন্যতম । 

কববর এক বংসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ধন করিলেন । থাতি বখসর 
এই সময়ে তিন প্রথমে ফ্রান্সে যান । তথা হইতে ইংঙণ্ডে গমন করেন 


১৭২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-্পানরকা 


এবং তথায় হিবট” লেকচার দেন। তাহার পর জাম্মনী ও রাশিয়া 
পাঁরদর্শন করেন । তৎপরে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন । আমোরিকা হইতে 
প্রত্যাবর্তনকালে পহনরার ইংলণ্ড পাঁরদর্শন করেন । 

হাওড়া ছেটশনে কাঁববরকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল । যে সময়ে ট্রেন 
আসধা পেশীছয়াছল তাহাব পনের 'মাঁনট পরেই হাওড়া পোল বন্ধ হইয়া 
যাইবে বাঁলয়া তাঁহার সাঁহত সংবাদপন্ন প্রতানাধির কথাবাতাঁ বেশন 
হইতে পারে নাই । 

কাঁববরের পত্র শ্রীয,ন্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পত্ণী এবং কুমারী 
নন্দিনী কাববরেব সাহত ইংলণ্ড প্রভাত দেশে গিয়াছিলেন। তাঁহারা 
তাঁহার সাহত বোম্বাই হইতে একই ট্রেনে বদ্ধমান পষন্তি আসেন এবং 
শ।ন্তানকেতনে যাইবার জন্য বদ্ধমানে নামেন। কাঁববর তাঁহার 
কাঁলকাতা ভবনে গমন কবেন। তান দুই একাঁদন কাঁলকাতায় থাঁকয়া 
সম্ভবতঃ শ1ম্তনিকেতনে যাইবেন । 

৩০শে জানয়াবী বোম্বাইয়ে পেশীছয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 
সম্বন্ধে ববীশ্দ্রন।থ এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে,.- ভারতের সংগ্রামের প্রাত 
সমগ্র জগংই লক্ষ্য বাখতেছে এবং প্রত্যেক দেশই ভারতের প্রাতি সহান?ভতি- 
পম্পত্র 

স্বদেশী আন্দোলনেব সময় বিদেশ? দুব্য বর্জনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা 
পিকেটিং কবতেন । ীপকেটিং কবাব একাঁট সংবাদ বঙ্গবাণণ৩১ পাঁত্িকায় 
প্রকাশিত হয়োছিল £ 

“দ"ইজন মাহলা ও পহবহষ স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার 

শক্রবাব কালিকাতা বড়বাজারে বিদেশী দোকানের সম্মখে কাঁতিপয় 
মহলা কযেকজন স্বেচ্ছাসেবক পর্ববৎ পিকোঁটং করিয়াছলেন। 
পলিশ রাস্তা আটক কারবার আঁভযোগে দুইজন মাহলা ও দুইজন পুরুষ 
স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার কাঁবয়াছে ।, 

বঙ্গবাণী৩৩ পার্িকায প্রথম পৃঙ্ঠায় বড় বড় করে ছাপা হয়েছিল £ 
'দৃয্যোগনঅবসানে নব উযার আলো? কংগ্রেসের সাহত গবর্ণমেণ্টের 
সন্ধি । 

ওই দিনের কাগজে ছাপা হয়েছিল; মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ঃ 
“কবাধীনতার সারবস্তু না পাইলে আর আশ্রমে ফিরব না।, 

বঙ্গবাণী৩৪ পান্রকায় ছাপা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর একটি বাণণ ঃ 
“আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান নিভা“কতা, কাগর্ষ কখনও ন?তিজ্ঞানসম্প 
হইতে পারে না।, 

বঙ্গবাণী৩€ পান্রকায় পুবে' উল্লাথখিত মহাত্মা গান্ধীর বাণীর নিচে 
প্রকাশত হয়েছিল সম্পাদকীয় । সেই লেখাটি এখানে উল্লেখ করা হলো £ 


বাংলা পন্ন-পন্লিকার টুকিটাকি ১৭৩ 


“আশার আলো 

বনিদ্র রজনীর আলোচনা সফল কাঁরয়া দিল্লী হইতে সংবাদ আসিঙ্লাছে 
মহাত্মা গ্বান্ধী ও লর্ড আরউইনের মধ্যে আপোষের সন্তগ্লি 
প্রান ঠিক হইয়াছে । ভাঁবধ্যৎ রাণ্ট্র-নিয়ন্্ণের এই শুভ সচনায়্ 
সকলেই আশান্বিত ৷ ও 

কিন্তু গান্ধী-আরউইন স্বাক্ষীরত আপোষের বিস্তৃত বিবরণ 
প্রকাশে এখনও বিলম্ব আছে । 

ধববরণীট দীর্ঘ হইয়াছে এবং ইহার শেষ অনুমোদনের ভার 
ভারত-সেক্রেটারী মিঃ ওয়েজউড বেনের হাতে, এই আপাততঃ শান্তির 
প্রস্তাব যে উভয় পক্ষের সম্মানজনক সর্তেই গৃহীত হইয়াছে. সে বিষয়েও 
সন্দেহের অবকাশ নাই । ভারত সরকারের রাজস্ব সাঁচব সার জঙ্জ” 
সুষ্টারের সাহত মহাত্মা গাম্ধীর যে আলাপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
হইতে ইহার আভাষ সহস্পম্ট হইয়াছে । 

লবণ সত্যাগ্রহ লইয়া আদ্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, সংম্টারের আলাপে 
শহনা গিয়াছে, সমদদ্রু উপকূলের আঁদবাসীবহ্দ লবণ তৈরী ও ববক্রুয় 
কারতে পারবে- কিন্তু ব্যবসায়ের একচেটিয়া আঁধকার কত্ত:পক্ষের হস্জেই 
থাকবে । পালিশ আতশয়তার বিরদ্ধে জনসাধারণের মনে যে বিক্ষোভ 
হইয়াছে তাহারও উপয্স্ত তদন্তের কথা উপেক্ষিত হয় নাই । রাজনোতিক 
বন্দীগণের মযান্ত-প্রশ্ন বশেষ কাহারো মতভেদ 'ছিল না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে 
্লমস্যাও সষ্ট হয় নাই। তবে হিংসামূলক রাজনৈতিক অপরাধের জন্য 
যাহারা দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কি হ্থির করা হইয়াছে তাহা 
এখনও জানা যায় নাই। 

আপাততঃ ঠিক হইপ্লাছে অদ্য বৃহস্পতিবার অপরাহ7 পাঁচটার সময় 
কমণ্স সভা ও ভারতবষে মহাত্মা-আরউইন স্বাক্ষারত বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । উহা হইতে সাময়ক আপোষের সত্ত্থন্লি জানা যাইবে ইহার 
পরে কংগ্রেস গোলটোবল বৈঠকে যোগদান কাঁরবেন এবং সেখানে আবার 
ভারতের রাষ্ট্র-রচনার পাুনরালোচনা হইবে 'বিবাস ও সাঁদচ্ছা লইয়া সতোর 
আলোকে..হইলে..মেঘাবরণ দূর হইতে ধিলম্ব হয় না। এই বিশ্বাসের 
বাহ িছ?কাল পব্বে প্রসারিত হইলে কত শান্ত, কত অনর্থক অর্থক্ষয় 
নবারণ করা বাইত। 

“অন্ধ উলঙ্ন ফকির" বাঁলয়া উন্মাদ আখ্যয় অভিহিত করিয়া যাহার 
প্রতি এত বিদ্লুপের বাণ বষণ্ণ করা হইল, তাঁহার কথায় পৃব্বে কণণপাত 
করলে আর এত ক্ষমতার অপচয়ের প্রয়োজন হইত না। সত্যের আলোকে 
যাহারা মানবের আঁধকার প্রাতগ্তায় অগ্রসর হন দুর্যোগ তাঁহ।দগ্ধকে 
লক্ষ্যদ্রষ্ট কারিতে পারে না, পথের প্রুকুটি তাঁহাদিথকে লক্ষাহারা করে না। 


১৭৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা প্রশ্পিকা 


পীড়ন যে অপঘাতে পরাজিত, প্রেম যে বিবজয়ী- গাম্ধী-আরউইনের 
আলোচনার সাফল্য তাহারই পারচয় । 

কিল্ত চাঁচ্চলের দল আছে, উইন্টারটন আছে, আরউইনের নিন্দকেরও 
অভাব হইবে না। ধবলাতের যে সকল রাজনোতিক দল গোলটোবিলের 
প্রারম্ভ হইতে ব-টিশের আত্মশন্তিতে সন্দেহ ও সরকারের দ্‌ব্বলতা দোখয়া 
আ'সয়াছেন, বন্তমান আপোষের প্রস্তাবেও তাঁহারা হয়তো রুষ্ট হইবেন। 
হয়তো ভারতবর্ হারাইবার আর্তনাদে তাঁহাবা পাল'মেণ্টের প্রাচীর [বিদীর্ণ 
না কাঁরয়া ছাড়িবেন না। কম্তু মৈত্রীর বন্ধনই যে ভারত ও ইংলণ্ডের 
অথস্ড যোগসত্র স্থাপনের প্রধান উপায়, অতাঁতের অন্ধতায় হয়তো তাহারা 
তাই স্বীকার করিবেন না। বগ্ধত যুগের রাজনীতি বর্তমান যুগে অচল । 
দেশ ও সমাজের অগ্রগাততে অতাঁতের জীণ প্রথা চরাঁদন নূতন আকারে 
গাঁড়িয়া উঠিয্লাছে। ইংল্ডের ইতিহাস তাহার জব্লল্ত সাক্ষী কিন্তু 
এই সত্যকে উপেক্ষা কারয়া মানবের দাবী ও আঁধকার অগ্রাহ্য করিয়া 
যাহারা প্‌রাতন নীতিতেই জগৎ শাসনের ইচ্ছা করে, তাহারা ভ্রান্ত। 
ইংলপ্ডের বর্তমান সরকার এই প্রাচীনের জরাজঈর্ণ মনকে সংস্কার কারতে 
চাহিতেছেন । কিন্ত সপ্দিগ্ধ সংরক্ষণীদল তাহার লাহত সমতালে অগ্রসর 
হইতে পারিতেছে না। 

তাই শ্রামক সরকারের প্রচেষ্টায় যখন ভারত ও ইংলণ্ডের [বিরোধ 
মীমাংসায় একটা প্রয়াস সফল হইতে চলিয়াছে তখন ইহাদের আর্তনাদ আরও 
[বিকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । কিন্তু সত্যের গাঁত অব্যাহত। 
বি*্বাসের বাহ্‌ চিরসবঙ্গ । 'নন্দ্‌কের দল যতই চিৎকার করুক, সন্দিগ্ধচিত্ত 
যতই শঙকাকুল হউক, ভারতের অগ্রগ্কীত তাহাতে রুদ্ধ হইবে না। ঝর 
[বছাইস্না যাহারা যান্লাপথের বির বাড়াইতে চাহেন, তাঁহারা কৃপার পান্র।” 

বঙ্গবাণী৩৬ পন্রিকান় প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের “লবা+ পত্রিকার 
মুদ্রাকরের কারাগ্বার থেকে মুক্তলাভের সংবাদ । সংবাদাঁট হলো এই £ 

“্রীযান্ত প্ালাবহারা ধর 

“[লবাট”” পান্রকার মুদ্রাকর শ্রীবৃক্ত পীলনাবহারণী ধর মহাশয় এক 
বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই দণ্ডভোগ্ব করিয়া গতকল্য 
হবার 'তাঁন দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয্লাছেন। বঙ্গীর 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাঁটর 'পক্ষ হইতে শ্রীষুন্ত জ্ঞানাজন নিয়লোগী প্রমথ 
করেক ব্যান্ত জেলের চ্বারে উপচ্ছিত থাকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারা 
আঁনয়াছেন। 

জ্বদেশশ আন্দোলনের সময় একদিকে ধেমন বিদেশী বস্ম বজন করার 
উপদেশ দিতেন সে দিনের দেশকমণরা, আর এক দিকে নিজের হাতে চরকা 
কাটার কথাও তাঁরা ফলতেন। যাঁরা চরকার সঃতো কাটতেন, তাঁদের 


বাংলা পন্র-পাঁন্ুকার টুকিটাকি ১৭ 


উৎসাহ দেওয়া হতো। কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীতে এক সভা 
হয়োছল। তার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গবাণী৩? পান্রকার । সেই 
সংবাদের কিছ; অংশ হলো এই £ 
রামমোহন রায় হলে সভা 
আচার রায়ের সভাপ্পাঁতত্ত 

গত ২রা মাঠ সোমবার বৈকাল ৫&॥টার সময় রামমোহন লাইব্রেরীতে 
লংগ্ত শিল্পাএমের উদ্যোগে নাথলবঙ্গ সৃতাকাটা প্রাতষোগ্িতার পঁরিতে।ধিক 
শবতরণ সভা হইয়া গিয়াছে । আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ 
কারয়াছিলেন । পারিতোধক [বিতরণ সভায় বহু ভদ্রুলাক ও ভদুমাহলা 
যোগদান করিয়াছিলেন । তদ্মধেয শ্রীষযন্তা উদ্মলা দেবী, জ্যোৎস্না চিত 
শ্রীযুন্ত সৃরেশচন্দ্র মজুমদার, জ্ঞানাঞ্জন 'নয়োগ্ী, পণ্টানন বস, ক্ষিতীশচন্দ্ 
দাশগুপ্ত, হেমপ্রভা দাসগণপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

সভায় শ্রীষদন্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবুন্ত হেমন্তকুমার বস, শ্রীযু্তা 
[নস্তারণ দেবী, মোহিনী দেবী, সরলাবালা সরকার ও শ্রীযুস্ত জ্ঞানাজন 
নয়োগী বন্তৃতা 'দয়াছলেন। 

শ্রীয্‌ন্ত অমরেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, লগপ্তশিল্পের উদ্ধার মানেই 
ল:প্ত গৌরবের প্নরং্ধার এবং লুপ্ত গোঁরবের প্নরহদ্ধারের দ্বারা লট 
স্বাধীনতা পুনরায় আজ্জ“ত হইবে । 

শ্রীযন্ত হেমল্তকুমার বস্‌ বলেন, খাঁদতে োা্বাসী লোকেরা এই 
আন্দোলনে সব্বপেক্ষা আঁধক সাহায্য কারয়াছেন । চরকা মানষকে একতা 
ও শঞ্খেলাবদ্ধ করতে শিখায়, চরকায় মনের একাগ্রতা আসে । 

শ্রীযূস্ত জ্ঞানাঞজন 'নিয়োগ্বী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজঠীস্বিনী 
ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা উপাচ্ছত ব্যন্তিবর্গকে মুগ্ধ কারয়া রাখেন তিনি বলেন, 
জাপান, ইউরোপ থেকে খন মহাত্মার চরকার কথা শুনতাম তখন বুঝতে 
পারতাম না তাতে কি হবে £ কিন্তু এখন বুঝতে পার এই চরকার সৃতার 
মধ্যেই ভারতের ইতিহাস লেখা আছে। মহাত্মা গ্রান্ধীই কোটী কোটী 
লোকের আবিসম্বাদিত নেতা--তিনিই একমান্ন দেশকে 'নিদ্দেশ 'দিতে পারেন 
এবং দেশকে পরিচালিত কাঁরতে পারেন ; সতরাং তাঁর নিশ্দেশানবারী 
'আঙ্ প্রাত ঘরে চরকা চালাইতে হইবে । 

সভাপতি আচার্য রায় বলেন, আমি একাধারে শিক্ষক এবং ব্যবলারা 
বটে। ৫ জন লইরা একটি পরিবারের আয় যাঁদ দুই পয়সা হয় তাহা 
হইলেও বৎসরে ভারতের ৭২ কোটী টাফার আয় বদ্ধ হয়। চিরকাল 
মানুষের আয় না কাময়া বৃদ্ধিই হয়। খন্দর যাঁদ সদর দরজা দিয়া 
প্রযেশ করে তবে |বলাদিতা চোরের মত খিড়কি 'দিপ্কা পালাইয়া যাইতে 


বাধ্য হয় ।...* 


১৫৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পন্রিকা 


“বশান্ত' নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে । নবশান্ত ?ছল সাপ্তাঁহক 
কাগজ । প্রাত শংক্রবার প্রাতে কলকাতায় প্রকাশিত হতো । প্রতি সংখ্যার 
দাম ছিল এক আনা । সম্পাদক £ সংবোধ রায় । হেমল্তকুমার সরকার 
কত্তক কলকাতার 'দি হীণ্ডম্নান ডেল নিউজ প্রেস, ১৯ নং ব্রিটিশ হণ্ডিম়া 
স্ট্রীট থেকে মাদ্ুত ও প্রকাশিত হতো । নবশান্ত৩৮ সম্পাদকীয় কলমে 
ছাপা হয়েছিল 

“রাজনোতিক বন্দীদের শ্রেণীবিভাগ 

বন্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাব প্রাতবাদ ও প্রাতরোধ কারবার শান্তর 
পববক্ষা একাধকবার হইয়া গেল। গত মঙ্গলবাব মৌলভী জালালযদ্দন 
হাসেম রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আনয়াছলেন, জনমতের 
পক্ষ হইতে তাহাবও গরাজয় ঘাঁটয়াছে । সেই প্রস্তাবের পক্ষে ছিল মানত 
৩৭ জন, াবপক্ষে ৬১ জন। মৌলভ জালালহদ্দীন হাসেমী প্রস্তাব 
কাঁররাছিলেন যে, জেলেব তৃতীয় শ্রেণীর (“স” শ্রেণী ) সমস্ত রাজনোতিক 
বান্দগ্ণকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুত্ত ( “বি” শ্রেণী ) করা হউক। সরকার পক্ষ 
যাহাই বলুন, সাধারণ জনমতের প্রতিনিধি বলিয়া যাঁহারা গব্ব করেন 
সেই বে-সরকারাঁ পক্ষও যে এই প্রস্তাবের ও একান্ত প্রয়োজনীয় পাঁরবর্তনের 
আবশ্যকতা বুঝিতে পারলেন না, ইহাই বিচিত্র! 

রাজনোতিক বন্দীদের শ্রেণী-বিভাগ্ব সম্বন্ধে ইতিপুব্বে আমরা যখনই 
1লাখয়াছ তখনই বাঁলয়াছি যে একটা অদ্ভুত খেয়াল-খ,.সমত এই 
শ্রেণ-বভাগের ব্যবস্থা করা হর- সে সম্বন্ধে কোনও 'নদ্দিষ্ট নখাত 
অনহসৃত হয় না। এই প্রস্তাব সম্পর্কে কাউন্সিলগ্কহে যে আলোচনা 
হইয়াছে তাহাতেও একথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে । যথা £--রাজসাহগর 
জমিদার ও ভূতপুব্ব কাউন্সিল সদস্য শ্রীযুন্ত সরেন্্রনাথ মৈত্র ও শ্রীবযন্ত 
গোপাললাল গান্যালের মত লোককে তৃতীয় শ্রেণীভুন্ত করা হুইল, আবার 
এঁদকে তদপেক্ষা বহু সামান্য পদ ও পদময্যাদার লোক প্রথম শ্রেণীর 
সৌভাগ্য লাভ কাঁরয়াছিল । 

জেল 'বভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার প্রভাস মন্ত্র বাঁলয়াছেন যে 
্রস্তাবাঁট ভুল গ্থানে করা হইয়াছে । এই 'বষয়ে শেষ কত্তত্ব ভারত 
সরকারের হস্তে ন্যপ্ত থাকায় এইরুপ প্রস্তাব উপচ্ছিত কারবার যথাথ* হ্থান 
দিল্লী, কাঁলিকাতায় নহে । তিনি শনধ চ্থানের ভুলই বাললেন। কাল ও 
গান সম্বন্ধে কিছ বাললেন না তো! 

গরভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ হগিংস্‌ যাহা বাঁলয়াছেন তাহা আরও 

ন্দর | “রাজনৈতিক বন্দী” বালতে কি বাঝায় 'মিঃ হচিংস- তাহা ঠিক 
ধাঁরতে পারেন না*। সাহেবের মুখে একথা মানায় ভাল । আমাদের 
মনে হয় ভারত না হইয়া এ স্থান ইংলম্ড হইলে মঃ হচিংস “রাজনৈতিক বন্দর” 


ংলা পন্র-পান্রকার টুকিটাকি ১৭৭ 


অর্থ বোধ হয় অনায়াসেই বাাীঝতে পারতেন । তাহার পর তান নানারপ 
অচ্ফের উল্লেখ করিয়া প্রমাণ কারবার চেত্টা কাঁরয়াছেন যে র্লাজনোতিক 
কয়েদীদের জন্য গভণ“মে্ট যে খরচা করেন তাহা মাথা পিছ? কাঁলকাতার 
নাগরিকদের খরচের তিন গণ । এই 9086150108 তান কোথায় পাইঙ্গেন 
এবং ইহা কতদর 'নর্ভূল তাহা আমরা জাঁন না, তবে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী- 
দের আহার ও ব্যবহারের প্রতিবাদে একাধিকবার নানা জেলে যে প্রয়োপবেশন 
হইয়া 'গিয়াছে তাহা কি গভণ“মেন্ট অদ্বাঁকার কাঁরতে পারেন 2 সেইজনা 
আমরা আবার বাঁলতেছি রাজনোতিক বন্দী'দিগের সাঁহত পাধারণ কয়েদীর 
একট পার্থক্য অবশ্য থাকা উঁচত এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যেও শ্রেণী- 
বভাগগত বৈষম্য আচরেই তুলিরা দেওয়া কর্তব্য ।, 

দৈনিক বস্‌মতাঁ১৯ সংবাদ পন্রে প্রকাশিত হয়েছিল সোম্োন্দ্ুনাথ 
ঠাকুরের 'বিবতি £ 

শ্রীযুক্ত সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের বব:ত 
দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর বিলের বিরহদ্ধে মত পোষণ 
ভারতবাসাঁকে জোর আন্দোলন চালাইতে অনুরোধ 

যুনাইটেড প্রেস মারফৎ শ্রবযফৃত সৌম্যেদ্দ্রনাথ ফ্যাসাজম ও সংগ্রামের 
বিরদ্ধে হিমনালাখত মম্রমমে এক বিব:তি দিয়াছেন । 

বাত প্রসঙ্গে শ্রীধত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ভারত সরকারের 
দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ আঁগালভি কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি বিল 
পেশ কারয়াছেন । মিঃ ঠাকুর বলেন যে 'বিল যাঁদ পাশ হয় তবে ভারতের 
পক্ষে সমূহ বিপদ । এ শিবলে বলা হইয়াছে, ধাঁদ কোন ভারতণয় এই 
সাগ্রাজ্যবাদে যোগদান করিতে ভারতবাসাীঁকে নিষেধ করে কিংবা সৈন্যদলে 
যোগদান কাঁরতে ভারতবাসীকে নর্‌ংসাহ করে তবে তাহাকে দুই বৎসর 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে । 

মিঃ ঠাকুর বলেন, প্ুরোপের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রুরোপের অন্যান্য 
শান্ত ঘ্‌ণার চক্ষুতে দোখতেছেন, 'কি মুশেলিনশ কি 1হটলার সকলেই বশটশ 
সামাজ্যবাদকে ঘৃণার চক্ষৃতে দোখতেছেন । বাাটশ সাম্রাজ্যবাদকে শান্তহীন 
করার যথেষ্ট চেম্টা চলিতেছে বালগ়াই বৃটেন তাহার সামারক শন্তি বুদ্ধি 
করায় ব্যস্ত আছে । কিন্তু কেবল যুদ্ধের সরঙ্জামে বাস্ত থাকিলেই ত, 
বচ্ধ জয় করা যায় না। ইংলশ্ডের জনসাধারণ যুদ্ধের বিপক্ষে । 
ছাদলও তাহাদের বিরদ্ধে মত প্রকাশ কারয়া দিয়াছে । ভারতও এ 
সামাজ্যবাদমূলক যম্ধের বরহন্ধে জোর আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে--এবং 
এই আন্দোলন ফলপ্রসও হইয়াছে, তাই আজ ভারত উপলব্ধি করিতে 
পাঁরয়াছে ভারত যাঁদ ভাঁবষ্যতে বটশ সাগ্রাজ্যবাদকে সাহায্য করে তবে 
ভারত আর একটি...ভুল কারয়া বসিষে। 


৯১২ 


১৭৮ ্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-পান্িকা 


ভারত সব বষয়ে কি রাজনগাতিক ক্ষেত্রে, 'ি অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সব্ববনুই 
শোঁষত হইয়া আসিতেছে । এইরূপ অবন্থায় ভারত যাঁদ এ সাম্রাজ্যবাদের 
ইঞ্ধন জোগান দিবার বিপক্ষে কোন মতামত পোষণ করে তাহাকে আবার 
শাস্তি ভোগ কারতে হইবে। সুতরাং ভারত যে এঁ দেশরক্ষা 'বিভাগ্ের 
সেক্রেটারীর বলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। এখন ভারতবাসীর কর্তব্য এ বিলের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী 
জোর আন্দোলন আরম্ভ করা । গমন আমাদের খুব অজ্প এই অবস্থায় 
ভারতের ছাত্র শ্রীমক, কৃষক সকলে মিয়া আঁবলম্বে এই (বিলের বিরদ্ধে 
জোর আন্দোলন আরম্ভ করন--ইহাই আমার অনযরোধ |, 

আমাদের আলোচনার 'বষয় হলোঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা 
পন্র-পান্ুকা । 'বাভন্ন জেলায় ঘরে যেখানে যা" সংগ্রহ করতে পেরেছি 
তা: উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার চিন্মোহন 
সেহানবীঁশ৪* লিখিত গ্রম্থে--“সোনার বাঙ্গলা” ইস্তাহারের বথা উল্লেখ 
আছে । সোনার বাঙ্গলা” _-১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরদ্ধে টাউন হলের 
প্রতিবাদ সভায় 'বিতাঁরত বিপ্লবীদের বেআইনী ইস্তাহার । 

সেকালে এক শ্রেণীর সাংবাদক এবং বাংলা পন্ন-পান্ুকার লেখকেরা 
গাতানহগ্বীতক ভাবে সাহত্যচচ্চ না করে তাঁরা সৌঁদন স্বাধীন ভাবে দেশের 
অনেক সমস্যা বঝতে এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে সাহসী হয়ে- 
ছিলেন৷ তাঁদের স্বাধীন চিন্তার ফল পড়েছিল দেশবাসীর মধ্যে । দেশের 
সাধারণ মানৃষ তাঁদের লেখা পড়ে 'বাভশ্ন সময়ের জাতীয় আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করোছলেন । সেকালে ভারতের 'বপ্লবীরা কোন রকম সংকীর্ণ স্বার্থ 
রক্ষার কথা চিন্তা করতেন না। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রত? 
হয়োছলেন-__সমগ্র দেশের ও দেশবাসীর মান্তর জন্য। পন্র-পা্িকার 
সাংবাঁদকরাও প্রচার আঁভযান চালিয়েছিলেন । যাঁদও আমাদের আলোচনার 
?বষয় ছিল, যে সব পন্র-পান্রকা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল 
সেই সব কাগজ নিয়ে । কিন্তু আলোচনা কালে দু-একটি অন্যান্য পন্ন- 
পপান্রকা প্রসঙ্গ এসে গেছে । মংস্জশীব' ছিল দ্বোমাসিক পান্নকা। একমাস 
অন্তর প্রীত মাসের "দ্বিতীয় সঞ্তাহে প্রকাঁশত হতো। প্রাত সংখ্যার 
দাম ছিল তিন আনা। সম্পাদক ছিলেন £ জ্যোতিশ্চন্দ্র বিধ্বাস এবং 
আবনাশচন্দ্র দাশবর্মা । প্রফুল্লকুমার দাশবমা কর্তৃক রঘুনাথ প্রেম ১১৮ 
আমহাণ্ট স্ট্রীট, কাঁলকাতা হইতে ম্নাদ্দত ও ১৪ নরেদ্দ্র সেন স্কোয়ার, 
কালকাতা হইতে প্রকাশিত হতো । কাজের মলাটে থাকতো রবাল্দ্ুনাথের 
আশণবা্দ £ 

“আপনাদের নৃতন পান্রকা “মতস্যজীর” সমাজে সাম্য ও কল্যাণময় 
এক্য বদ্ধ সঞ্চারিত করহক, দেশের নানা দৈন্য এবং ?বরজ্ধভাব দূর কাঁরয়া 


বাংলা পন্-পান্রকার টুকিটাকি ১৭১৯ 


দেশে মানব সভ্যতার চিরন্তন সত্যে দেশবাসণকে প্রতিষ্ঠিত করুক ইহাই 
রবীন্দ্রনাথের অন্তরের আশীব্বাদ । 
তা' ছাড়া ছাপা হতো রবীন্দ্রনাথের কবিতার কিছ অংশ £ 
এই সব ম্ল।ন মৃঢ় মক ম্‌থে / দিতে হবে ভাষা । 
এই সব শ্রান্ত শংচ্ক ভগ্ন ব্‌কে ধনিয়া / তুলিতে হবে' আশা ॥ 


সত্যেদ্দ্ুনাথের কাঁবতার কিছ অংশ ঃ 
শুদ্র মহান: গরও গরায়ান: / শুদ্ধ অতুল এ তন লোকে। 
শদ্রে রেখেছে সংসার ওগো, | শুদে দেখো না বন্রু চোখে ॥ 

মংসজীব, ১ম বষ+, ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়োছিল--ভাদ্ু ১৩৪০ সালে । 
এই সংখ্যাটি শারদীয়া সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়। দগপ্রীতমার রঙিন 
চির এই সংখ্যার ছাপা হয়েছিল। লিখেছিলেন £ অবিনাশচণ্দ্র দাশবমা 
(মতস্যজীবীর বেদনা), মহেন্দ্রনাথ বম (কবিতা), ইন্দূপতি (কাবতা), 
শান্তরাম হাইত ( একলবা ), প্রফুলকুমার দাশবমা (পরামর্শ দরকার 
জ্যোতিশ্চঞ্দ্র বিমবাস (মৎস্য সংরক্ষণে ওঁদাসীন্য), সংরেন্দুনাথ দাস €আনন্দের 
সন্ধান), প্রেমচরণ সরকার (শিক্ষা), প্রভৃতি লেখা ছাপা হয়্োছিল। 

মংসাজণীবৎ ১ পান্রুকা থেকে সম্পাদকীয় কলমের একাঁট লেখা এথানে 
উলেখ করা হলো ঃ 

«অস্পুশ্যতা বজ্জ“ন না আর কিছ; £ 

বাঙ্গলা দেশে অস্প,শ্যতা বঙ্জনের প্রবত্তক ও প্রধান পুরোহিত পাঁণ্ডিত 
শ্রীষুক্ত 'দগিন্দ্রনারায়ণ ভট্রাচার্য 'বিদ্যাভূষণ। "তান সংসারের সমস্ত সম্থ 
সাধ বিসঙ্জন দয়া চিরকুমার থাকা প্রায় পাঁচশ বৎসর হইল বাঙ্গলার 
পল্লীতে পল্লীতে অনযত সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে প্রচার কারয়া আস্তেছেন। 
মহাত্মা গাম্ধণ তাঁহাকে 'লিখিয়াছেন “আপন ত আমারও অনেক আগে থেকে 
অস্প-শাতা বঙ্জন আন্দোলন আরম্ভ কারয়াছেন।” কিনতু বড়ই দ?খের 
বিষয় যে, বাঙলা দেশে নূতন অস্প/শ্যতা বজ্জন বো গঠিত হইল, তাহাতে 
তাঁহার মত যোগ্য বান্তর গ্ছান হইল না৭ 'িনি সেই সাঁমাতির বর্ণধার 
হইলেন, ৬৪ টাকা ভিল্ন তাঁহার পদধযবীল পাওয়া কাঠিন। তান তাঁহার 
পছন্দ মত দঙ্জবল লইয়া আন্দোলন চালাইতেছেন। দার অন্ত সম্প্র- 
দার সঙ্গে তাঁহাদের কোনও যোগাযোগ্যই দেখা যায় না। 'হিন্দসভা ও 
আর লমাজের কর্ণ জনমত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া বন্তৃতাদ দ্বারা 
1হন্দু সমাজে নব জাগরণের দ.ষ্টি করিয়াছেন । তাঁহাদেরও কাহারও সাঁহত 
এ নৃতন সমিতির কোন নংশ্রধ নাই | কাজেই এ নূতন সমাতর পাণ্ডাদের 
প্রাত সঙ্গেছের সূস্টি হইতেছে । মোটার চাপিয়া দ্‌ একবার টাউন হলে 
শুকংবা পার্কে যাইলে অথবা খবরের কাজে দু একটা বিবাঁতি 'দিলে 


১৮০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্ুকা 


অন্ত সম্প্রদায় মুগ্ধ হইবে না। ধাপ্পা দিয়ে অনল্নত সম্পদায়ের চিত্ত 
জয় করার 'দিন চাঁলয়া গিয়াছে ॥ 

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যেতে পারে, সজীব?” পন্িকার 
কর্মকতরা বোধ হয় কোন রকম রাজনৈতিক বিষয়ে সোঁদন যেতে চান 'ন। 
দ-ট সংখ্যা শুধু আমার চোখে পড়েছে, ওই দেখে মনে হয় যে, তাঁর! 
গ্রাম বাংলার চাষ ও মাছ নিয়ে শুধু চন্তা-ভাবনা করতেন । মাঝে মাঝে 
হয়তো সমাজের কথা তাঁদের সামনে এসে পড়তো? তাই ওই নিয়ে তাঁরা 
কিছু লিখেছিলেন । 

“মাঞ্দরা” পান্রকা প্রসঙ্গে আগে আলোচনা করা হয়েছে । এই পান্রকা 
৯ম বর্ষ, সন ১৩৫৩ সাল, সম্পাঁদকা £ কমলা দাশগুপ্ত । কাগজ প্রকাঁশত 
হতো ৩২, আপার সাক্লার রোড, কালকাতা থেকে । ৯ম বর্ষ ৯ম 
সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৩, এই সংখ্যায় লিখেছিলেন £ ডাঃ যাদগোপাল 
মুখোপাধ্যায় (পথের চিহ্ন), অভিশপ্ত (কবিতা), কালশচরণ ঘোষ 
( ভারতের স্বাধীনতা কি ইংরেজের দান ?), রামেঘ্দ্র দেশমৃখ্য ( কাঁবতা ). 
শজ্পণ নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি (শিল্পাচার্য অবনীশ্দ্রনাথ ), তারাপদ রাহা! 
€ উপন্যাস £ যাত্রা হ'ল শর), শাশ্তিরাম বিরচিত (কাব্যে ইতিহাস ), 
জগদীশচন্দ্র ঘোষ (এ নহে কাহন?ী, এ নহে স্বপন ), কালীপদ চন্রবত্ণ 
(কাঁবতা £ ঘুমভাঙ্গার রাত), কমল রায় € জলন্ত রাশিয়ার অগ্নিময় যৌবন ), 
শ্রী অঃ (গণতদ্্র ), শ্রীমতী বাণী রায়, €কবিতা ) রাণী চন্দ 
€ জনানা ফাটক ), শাঁম্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিতা ), যোগেশচন্দ্র বাগল 
(জাতি-সংঘাত ও ভারতের গণ-অভুয্থান ), রূপগুকর দত্ত € আমরা আবার 
বাঁচব ), সোমনাথ বদ্দ্যোপাধ্যাক্ (কবিতা ), বারে*্বর ঘোষ € সঞ্কার ও 
আসন খাদ্য সঙ্কট ), এবং আরও অনেকের লেখা ছাপা হয়েছিল । 

মন্দিরাৎ২ পত্রিকায় “কালের যাত্রা” প্ঠার় ছাপা হয়েছিল একট লেখা £ 

'জাতীয় সপ্তাহ 

অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের এবং নইশংস জাতীয় লাঞ্ছনার সপ্তবিংশ স্মরণ 
1দবসে আমরা অতীতের দিকে দা্টপাত করি। 

প্রথম বিশবসংগ্রামে বি্বস্বাধীনতা ও মৈল্লীর প্রলোভনে বিভ্রান্ত ভারতবষ" 
যে প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণ করোছল তার স্বাঁকৃতিতে ইংরাজ রাজনীতিকরা 
মুখর হইয়া উঠোঁছল । সমরকালীন প্রধানমন্ত্রী ?মঃ লয়ের্ড জর্জ উচ্ছবাঁসত 
আবেগে ঘোষণা করে গেলেন-_ভারতী য় প্রজাপঞকে দাসত্বের নিগড় থেকে 
মৃন্ত দেবো । কিন্তু সংগ্রামের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সামাজ্যবাদী ইংরেজ 
রাজনগতিকরা তাঁদের স্বকীয় মৃ্তি পারিগ্রহ করলো । ভারতবষের মুক্ত 
প্রচেষ্টার ধ্বংস সাধনের উদ্দেশে আরম্ভ হোল দমননীতর অভুত 
আমলাতঙ্গের স্বৈরাচারী শাসনকে নরঙ্কুশ করার প্রয্লোজনে রচিত হোজ 


বাংলা প্র-পাঁত্কার টুকিটাকি ১৮৯ 


নূতন আইন রাউলাট কাঁমশনের লুপাঁরশে । গ্বান্ধীজীর নেতৃত্বে সমগ্র 
দেশ প্রাতবাদ জানালো এ আইনের বিরদ্ধে । আশাহত জনসাধারণের 
বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে পাঞ্জাব সরকার জঙ্গী শাসনের স্মরণ নিলো । 
তাঁর ফলে অনুষ্ঠিত হলো জালিয়ানওয়ালাবাগ্ের হত্যাযজ্ঞ । মিস: 
সেবউডের প্রতি অসম্মানের প্রাতশোধ নিতে গিয়ে ইংরাজ কর্মচারীরা 
ববরোচিত নৃশংস অত্যাচার করলো নারাঁদের উপরে । পাঞ্জাবের বার 
সন্তানদের 1নবীয" করার জন্য যে অত্যাচার ও নিপড়নের আশ্রয় নিলো 
জেনারেল ডায়ার ও তার অনচররা তার বিবরণ বাঁটশ সাম্রাজ্যবাদের 
নগ্নরহপের সঙ্গে আমাদের পারচয় কারয়ে দেয় । যে শাসনের ফলে পাঞ্জাবের 
অত্যাচার সম্ভব হয় সেই শাসনের অবসান কজ্পে সমগ্র ভারত এই দীর্ঘকাল 
সংগ্রাম করে এসেছে । বতাঁদন 'ব:টশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলগ্ 
না হবে ততাঁদন পাঞ্জাবের শহণদের আত্মা তৃপ্তি পাবে না। আজ জাতীয় 
সপ্তাহে আমরা আমাদের জাতীয় লাঞ্ছনায় অপমোচনের সঙকঃপ নতন্নভাবে 
স্ুহণ করি।” 

“মন্দিরা পান্রকা শ্রীপরস্বতণ প্রেস 'লীমটেড, ৩২ নখ আপার সাকুলার 
রোড হইতে অমরনাথ চন্ন'বতপঁ কর্তৃক ম্যাদ্রত এবং “মন্দিরা+ কাষঠালয় ৩২ নং 
আপার সারুলার রোড, কাঁলকাতা হইতে প্রকাশিত হতো । 

'মা্দরা, পা্নকায় অন্যান্য সংখ্যায় লিখোছিলেন £ অরুণচন্দ্র গুহ, 
বরজরগ্গন গুহ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, হারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ বন্দেযো- 
পাধ্যায়। রামনাথ শবশ্বাস, প্রভাবতণ দেবী, সরস্বতী, মনোরঞ্জন খপ, 
নরেন্দ্র দেব, আশহতোষ সান্যাল, উমা দেবী, মনোজ বস, নিম্মলকুমার বস, 
ভূপেদ্দ্রকুমার দত্ত, নিশাপাঁত মাঝি, সুচেতা কৃপালিনী, নণ্দগ্রোপাল সেনগ্াপ্ত, 
আশরাফ 'পাদ্দিকী এবং আরও অনেকে । 

মান্দরা৪৩ পান্রকায় 'কালের যারা, প.ঞ্ঠায় ছাপা হয়োছল একটি লেখা । 
ওই লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ 

'সবাথতম- সংদীর্ পচ বছর কারাভোগের পর শ্রীযুন্ত মনোরঞ্জন গপ্তে, 
অরুণচন্দ্র গ;হ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও সংরেশচন্দ্র দাস কয়েকাঁদন হ'ল মৃহলাভ 
করেছেন । এরা সকলেই অধুনা লগত বিপ্লবী “বুগান্তর” দলের নেতৃম্থানায় 
ছিলেন । বর্তমানে এরা সকলেই কংগ্রেসকমণ ও নিখিল ভারত রাম্্রীয় 
সাঁমাতর সদস্য । ৩০ বছর আগে বাংলার যে তরণদলকে পরাধীনতার দঃসহ 
জালা ঘরছাড়া করোছিল, পরলোকগত 'বিপ্লবা বাঁর বতীন্দ্রনাথ মৃখোপাধ্যাগনের 
আহবানে যে যৃবকবূঞ্দ মূত্মাতধ সম্বল করে স্বাধীনতার বেদ মূলে 
[নিজেদের বাল দেবার জন্য এ্রঙ্গয়ে গিয়েছিল মনোরঞ্জন, অরঃণচচ্দ্র 
'ভপেন্দ্রকুমার, সংরেশচন্দ্ু প্রভৃতি সেই গোষ্ঠীর । এরা সেই ধরণের কমা 
খারা দেশের কাজে সব কিছ, বিসঞ্জন দিয়েও আজও পাঁরপর্ণে। দেশের 


১৮২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পরর-্পনলিকা 


জন্য এদের ত্যাগ এবং এঁকা'ন্তিক নিষ্ঠার কথা হয়ত জনসাধারণ জানে না। 
কারণ এরা সেই ধরণের লোক যাঁরা খবরের কাগজ মারফত নিজেদের 
জাহির করিতে একেবারেই নারাজ । কিন্তু আমাদের বিদেশী শাসক শ্রেণী 
এদের জবলন্ত দেশপ্রেমের খবর রাখে এবং এ+দের বিপ্লবী রূপকে ভয়ের 
চোক্ষে দেখে । তাই বিদেশী শাসিত স্বদেশের সেবার সনাতন পুরস্কার 
গ্বর্প এদের জীবনের প্রায় ২৪ বছরই কেটেছে--কারাগ্হের অন্তরালে । 
দেশের এই একনিষ্ঠ সেবকদের এবং বাংলার এই ধবপ্রবী-বীঁরদের আমর' 
আমাদের সাদর আভনম্দন ও গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছ। 

শ্রীযুন্ত শ্যামানন্দ সেন, রাঁগকলাল দাস, পথ বোস, নয়নারঞ্জন 
দাসগঞ্জ, সংধাঁর ঘোষ প্রভৃতি কংগ্রেস কমী দীর্ঘদীন করাবাসের পর বিভিন্ন 
জেল থেকে সম্প্রাত ম্ানশ্ুলাভ করেছেন । বাংলার «ই নীরব ও একনি্ 
কমীব:ল্দকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি । 

1করণদার মাত্লাভ--আঁগ্রযগধের 'ীবপ্লবীবীর শ্রীযুন্ত 'কিরণচণ্ছ 
মুখোপাধ্যায় সম্প্রাতি ম্ান্তলাভ করে আবার তাঁর 'ভাই'ডি'দের মধ্যে ফিরে 
এসেছেন । এই বদ্ধ িপ্লবীকে ভালবাসে না ও শ্রদ্ধা করে না এমন লোক 
বোধ হয় নেই। একদা কৈশোরে যিনি স্বাধীনতার বন্ধুর পথে পা 
বাড়িয়েছিলেন আজ ৬৪ বছরের বাদ্ধাক্যেও তাঁর পথ চলা সাঙ্গ 
হয় নি। তাঁর বোনেদের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে আমাদের আন্তারক, 
শ্রদ্ধা জানাই 1, 

মাঁন্দরা৪৪ পান্রকায় দেশের খাদ্য পারস্ছিতি প্রসঙ্গে লেখা হয়োছিল £ 

খাদ্য পাঁরাশ্থীত--সমগ্র ভারতবষে” খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে । এই 
সঙ্কটের গরঃত্ব এবং সম্ভাব্য পাঁরণাতি সম্বন্ধে আমরা ইতিপৃবে আলোচনা 
করেছি । এই বি*বাস আমাদের ছিল যে বিগত মন্বল্তরের প্রাক্কালে সরকারণ 
কর্মচারীগণ যে দ্রামত নাঁতর আশ্রয় গ্রহণ করোছিল এবং সরকারণ 
কর্ণচারীদের মধ্যে ব্যাপক দুন1তির ফলে ক্রমবদ্ধমান চোরাবাজারের যে 
বাীভৎসতা প্রকাশ পেয়েছিল এবার জনগণের প্রাতিনধিদের সমবেত চেষ্টার 
ফলে তার পুনরাব্তন ব্যাহত হবে। কিন্তু বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পরাম্পর 'বিরোধাঁ বিবূতি আমাদের মনকে সংশয়াকুল 
করে তুলেছে । একদিকে খাদ্য ভিক্ষার জন্য ইউরোপে ও আমোরিকার প্রতিনিধি 
প্রেরণের ভিতর 'দিয়ে যেমন ভারত সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন ভারতের 
আসন দাভক্ষের অবশ্যম্ভাঁবতা তেমান অন্যদিকে বাংলা সরকারের 
বেসামারক সরবরাহ বিভাগের মিঃ রাজন তাঁর বিবৃতিতে দাভ“ক্ষের 
আশঞ্কাকে অমুলক প্রাতিপনন করার প্রশনাস পেয়েছে । এমন কি খাদ্য 
পারাচ্ছীত সম্পরকে দেশবাসীকে সজাগ রাখবার জন্য জাতীয্পতারাদদ 
সংবাদপরসম্হ এবং জমনারকগণের প্রচেষ্টাকে মুসাঁজম লাগা বিরোধ 


বাংলা পন্ন-্পন্রিকার টুকিটাকি ১৮৩ 


প্রচার কার্য হিসাবেই চিন্িত করার আঁবম্‌য্যকারতাও প্রকাশ পেয়েছে। 
কেন্দ্রীয় পাঁরষদের খাদ্য সমস্যা সম্পাঁকতি বিতর্কে মুসলিম লীগের অন্যতম 
দলপাঁত মঃ সিদ্দিকি যে উীন্ত করেছেন তা আমাদের নৈরাশ্যের স্টার 
করেছে । যেটা একটা সাঁত্যকারের জাতীয় সমস্যা এবং যে সমস্যার সঙ্গে 
দলগত রাজনতির কোন সংশ্রব থাকা সমিচাঁন নয় সেই সমস্যা সমাধানের 
পথেও সাম্প্রদায়িক ভেদব্‌দ্ধি যাঁদ অন্তরায় সুষ্টি করে তবে সেটা গভাঁর 
পাঁরতাপের বিষয় হবে । দরৃভিকক্ষ ও দীভ“ক্ষজানত মহামারী যখন দেশকে 
*মশানে পারণত করতে আরম্ভ করে তখন তাদের প্রকোপ থেকে কোন 
সম্প্রদারই নিস্তার পায় না। আমরা আশা কাঁর বত দ্ীভক্ষের শোচনীয় 
সমত আমাদের কর্তব্য-বাদ্ধিকে সজাগ রাখবে যাতে আমরা সাম্প্রদায়ক 
অথবা ব্যান্তগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে.দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে 
পার এবং দেশের বহ সংখ্যক নরনারীকে অনশন মতুযুর ববল থেকে রক্ষা 
করভে পারি। দেশবাসার পাঁম্মালত প্রচেষ্টা এবং সরকারী নীতির 
দুরদার্শতা এই সঙ্কটের অবসান ঘটাতে পারে ।, 

প্রুদরখপ* সাপ্তাহিক পন্রিকা। কাগজে লেখা থাকতো £ শা) 15950116 
11655081901 01 19111010 11011819919, সম্পাদক £ শৈলেল্দ্রনাথ কুণ্ডু, 
কার্যালয় ঃ পাবতাঁপুর, তমল্‌ক। প্রতি সংখ্যা কাগজের দাম ছিল 
এক আনা । 

প্রদীপ৪৫ পরিকোয় ছাপা হয়োছিল একাটি সংবাদ £ 

কলিকাতার মেষর সৈয়দ বদরহদ্দোষ্জা কুইবেকে মিঃ চাচ্চিল ও 
প্রোসডেন্ট রুজভেজ্টকে নিন্নালখিত মম্মে এক তার করিয়াছেন "কলিকাতা 
সহরে ও বাঙ্গলা প্রদেশে খাদ্যাভাবে চরম দহদ্দশা উপচ্ছিত হইয়াছে । 
জনসাধারণে জীবনী শান্তহীন, অনশনে অনেকের মতুযু হইয়াছে । 
ক্ষুৎপাঁড়িত মানবতার নামে আপনাদিগকে আঁবলম্বে আমেরিকা আখ্ঞ্রলয়া 
ও অন্যানা দেশ হইতে জাহাজে দ্রব্য প্রেরণের অনরোধ করিতোছি।” 

প্রদীপ৪৬ পান্িকায় প্রকাশিত আর একাঁটি সংবাদ এখানে উল্লেখ করা 
হলোঃ 

'অজয়বাব্‌র 'বচার 

তমল্‌কের কংগ্রেস অধিনায়ক শ্রীযুন্ত অজয়চদ্দ্র মৃুখা্জ বংসরাধিক 
কাল আত্মগ্মোপন করিরা থাকার পর গত সেগ্টেম্বর মাসে ধরা পাড়গ়াছিলেন, 
প্রদীপের পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। বেআইনী সভা করা এবং 
ম্যাজম্মেট সাহেবের আদেশ অমান্য করা এই দুই অপরাধে তাঁহাকে আভিযুন্ত 
কারয়া ধিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। খত ১৮ই নভেম্বর শ্থানর অতিরিন্ত 
এস. 1. ও, মিঃ বি. এন, সেন ও সানির ডেপুটি ম্যাজিতেটে মিঃ এ. 
সি. বোস মহাশয়ম্বয়ের কোর্টে এক একটি কাঁরয়া অজয়বাধর এই দুই 


১৮৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-্পান্রকা 


আঁভযোগের বিচার হইয়া থিয়াছে। বচারপাঁতিদ্বয় তাঁহাকে দোষাঁ সাবস্ত 
কারয়া প্রতোকাঁটির জন্য দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন । এই 
দুই দণ্ড পর পর লাগিয়া চার বৎসর পযদ্তি চলিবে । অজয়বাব্‌ 
মোকদ্দমায় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই ॥ 

বর্ধমানের পনু-পান্রুকার ওপব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সতর্ক করে দেবার 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তম্লহকের প্রদণপ” পান্ুকায় । 

প্রদীপ৪+ পাঁন্রকায় ছাপা হযেছল £ 

বর্ধমানের “শ্রী” সম্পাদক শ্রীযন্ত বলাই দেবশম্সাঁ ও “বদ্ধমানেব কথা” 
সম্পাদক আব্দুস সাত্তারকে তাঁহাদের পান্রকার অবাঞত প্রবন্ধাদ প্রকাশের 
জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটে সতর্ক কাঁবয়া দিয়াছেন এবং গত ১০ই এাপ্রল 
হইতে কাথজ নিষন্ত্ণ আদেশ অন্ঃসারে “বদ্ধমানেব কথা” প্রকাশ 
নিষিদ্ধ হইয়াছে ।, 

প্রদীপ৪৮ পাত্রকায় প্রকাশিত সেকালের স্বদেশ আন্দোলনের কথা 
উল্লেখ করা হলো £ 

'শস্তর উপর শান্ত 

সতাহাটার 'বখ্যাত কংগ্রেস কর্মা শ্রীযন্ত বিজবপদ জানা ইতিপব্বেণ 
বেআইনী সভা ও আনম্টকর কাধ্যাঁদ করার জন্য ধৃত হইয়া কারাদণ্ড 
ভোগ করিতোছিলেন। সম্প্রীতি প্যালশ কত্তঁক তাঁহাব বিরদ্ধে বিদ্যাৎবাধহনণী 
নামে একদল স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনে সহায়তা ও তাহাতে নেতৃত্ব কাররার 
আভযোগ আনাঁত হইয়াছিল। তমলুকের পিনিক্লার ডেট ম্যাজিচ্রেট 
[মঃ এ সি. বসুর কোর্টে ইহার বিচার হয় । ঘিচাবে সংশোধিত ফৌজদারী 
আইনের ১৭১) ১৭২) বিধানানহযায়ী গত রা মে দোষা সাব্যস্ত হওয়ায় 
বিংবপদবাবৃব ৬ মাস+৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে । এই 
দুই শাস্তিই এক সঙ্গে চালয়া ৬ মাসেই তাঁহাদের ভোগ শেষ কাঁরবে । 
এই উপলক্ষে মোঁদনীপুর সেপ্ট্রাল জেল হইতে আসামীকে আনান 
হইয়াছিল । কিন্তু আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন চেম্টাই করে নাই। 
[বল্বপদবাব;র বিরুদ্ধে এখনও ২/৩টি অভিযোগ আছে বলিয়া শনা যায় ।+ 

প্রদীপ৪৯ পান্রকায় প্রকাশিত একটি লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো £ 

“শান্তি প্রয়াস 

গত ১৯৪২ সালের আগ্মষ্ট মাসে কংগ্রেস নেতৃবংজ্দকে কারারষ্ধ বরায় 
দেশব্যাপী যে আন্দোলনের স.ন্টি হইয়াছিল পরবস্তীঁকালে তাহা তমল;ক 
মহকুমায় এক ভয়াবহ মুর্ততে দেখা দেয়। কংগ্রেসের আঁহংস অসহযোগ 
নশতি পারত্যন্ত হইয়া ডাকাতি, নরহত্যাঃ গুহদাহ, মানূষকে উধাও কারগ্লা 
টাকা আদার প্রভাতি নানা ছিংম্র কাধের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও গবর্ণমেশ্টের 
[বরদ্ধাচরণ চালতে থাকে । এ বাবং যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 


বাংলা পন্ন-পান্রকার টুকিটাকি ১৮৫ 


ইহা যে কংগ্রেসেরই কায এমন সঠিক কিছ বলা বায় না, তবে একদল 
প্রাতক্রিয়াশীল 'বপ্লবপঞ্থী যে এইসব কায্যের মূল সেইর্‌প ধারণা জণ্মিবার 
যথে্ট কারণ আছে এবং এমনও শুনা যায় তাহারা নাক কংগ্রেসের নামে 
এই দঃজকাযর্থাীল কাঁরগ্না থাকে । 

ইহাতে দেশের কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যান্তমান্রেরই ডীদ্বগ্র হইবার 
কথা । এতার্দন গ্ভণ“মেস্টের দমননশীতির ফলে কেহ মূখ ফুটিয়া বিশেষ 
কিছ, বালতে পারে নাই । সম্প্রাত মহাত্মা গাঞ্ধীকে বিনা সর্তে মুক্তি 
দেওয়ায় এবং স্বরাজ লাভের অন;ঃকৃূল আবহাওয়া সন্ট করার আবশ্যকতা 
1বধায় কারাপ্রাচারের বাহরে অবাস্থৃত জেলার সপপ্রাসদ্ধ কংগ্রেস নেতৃবন্দ 
আজ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারলেন না। তাঁহারা এই অন্তা্প্রব প্রশমনে 
2চত্টা কারবার জন্য দেশবাসাগ্ণকে উদ্বুদ্ধ কাঁরতে অগ্রসর হইয়াছেন । 

গত শনিবার এই উপলক্ষে স্মাবখ্যাত কংগ্রেস প্রিয় উকীল ও 
শকশোরাঁপাত রায় মহাশয়ের স্থলে নবাঁনবচিত এম. এল, এ. শ্রীযুস্ত 
মন্মথনাথ দাস, নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর সদস্য গ্রীধ্ত রামসম্দর 
সংহ, ১৯৪২ সালের জেলা কংগ্রেস সভাপাঁতি কুয়াই-এর শ্রীয্‌ন্ত কালীপদ 
রায়, সেনোরী দাঁতনের শ্রীযুক্ত চারহ৮'ছু মাহান্তি এখানে আসিয়া 
স্থানীয় কংগ্রেসকম্মী" শ্রাযৃন্ত অনঙ্ঈমোহন দাস, শ্রাযন্তড সতীশচণ্দ্র চক্ষবতাঁ 
শ্রীযুক্ত প্রহ্যাদচন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীষন্ত চণ্ডীচরণ দত্ত প্রভৃতির লহার়তায় 
উপয,পিরি মাহযাদল ও তমল:ঞে দুইটি জনসভার আয়োজন করেন । 

সেখানে তাঁহারা মৃস্তকণ্ঠে বলেন যে ডাকাত, রাহাজান, জাঁরমানা 
আদায়, গুম হত্যার সাহত কংগ্রেসের কোন সংম্রব নাই । কংগ্রেসের নীত 
চরাদনই আঁহংস । যাহারা এই সব দঃনর্ঁতিপূর্ণ 'হংসামূলক কাধ 
কারতেছেন, তাঁহারা ভুতপ্‌ব্ৰ্ব কংগ্রেস বম্মর হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের 
ব্যান্তগ্ত অপকর্মের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা ৪লে না। মণ্মথনাথ দাগ 
মহাশয় আরও বলেন যে, কংগ্রেসের নাম লইলে এইসব 'বপ্রবীশ্থণ কেবল যে 
কংগ্রেসের দুণমি ঘটাইতেছেন এমন নহে তাঁহারা মন্ত্রাসবাদের দ্বারা দেশের 
ঘোরতর আনষ্টসাধন করিতেছেন । এখন ইহাঁদগ্কে প্রারতনিব-স্ত করিয্না 
কংগ্রেসের কলঙ্ক মোচন করা, একান্ত আবশ্যক । শ্রীযযন্ত রামসহম্দর 'সিং 
বন্ততা প্রসঙ্গে বলেন আমরা জাপানীদের চাঁহনা, জাম্মনদের চাহিনা, 
ইংরেজাদগ্বকেও চাহনা, আমরা স্বরাজ চাহি। ঘরের এই অশান্তি 
আমাদকেই থামাইতে হইবে । কংগ্রেসভন্ত জনসাধারণ কিছ;তেই উচ্ছত্খলতা 
সমর্থন কাঁরতে পারে না। তবে গ্লশ জোর জুলুম কাঁরয্লা দেশবাসীকে 
উত্যন্ত করান তাহারা উভন্ন সঞ্ফটে পাড়ুয়া নীরব নিশ্চেষ্ট রাঁহপাছে। এখন 
প্যালশ যাঁদ পহদয়তায় দেশঘাসাখণের সহানবভতি ও বিশ্বাস অঞ্জন 
কারতে গায়ে এবং বন্দশদের প্রাতি আইনানহহা সদয় বাহার করে তবে আঁচরে 


১৮৬ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর-পারকা 


এই অশান্তি প্রশমিত হইবে । এই সময় আটক বন্দীদগকে মান্ত দিলে 
কাজ আরও সহজ হইত। 

আমরা এইর:প সভাসামতি ও ভাব প্রচারের সার্থকতা খুবই উপলাব্ 
কার। আজ জাপানীরা ভারত আক্রমণ কাঁরয়াছে, এখন সঞ্ঘবঙ্ধভাবে 
যেমন শত্রুর প্রাতিরোধ ব্যবন্থা কাঁরতে হইবে, তেমনই স্বরাজলাভের জনাও 
প্রস্তুত হইতে হইবে । সতরাং এইসব অন্তাঁবপ্লবের আশ অবসান কামনায় 
এক দিকে যেমন দেশবাসীকে সক্রিয় অনুরোধ উপরোধ দ্বারা বিপথগামী 
ভাইদিখকে সংযত কাঁরতে বাল তেমনই সরকারী কর্মচারশীদগকেও 
রামসংন্দর সং মহাশয়ের কথাগহাঁল [বিবেচনা কাঁরতে অনুরোধ কার ।, 

প্রদীপ৫* পান্রকায় “সাময়িক” কলমে আর একাট লেখা ছাপা হয়োছিল। 
ওই লেখাটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ 

১১৪৬ সালের ২৫শে আগষ্ট পধ্ল্তি মোট ৯৬৮ জন নিরাপত্তা 
বন্দীকে ম:ন্তি দেওয়া হইয়াছে । উহার মধ্যে ৬৫ জন ম্যন্ত পান গত 
১২ই জুলাই হইতে ২৫শে জলাই-এর মধ্যে । সম্প্রাত আবার গত ১২ই 
সেপ্টেম্বর শ্রাষন্ত শরংচন্দ্র বসংর মহন্ত ঘোষণা করা হইয়াছে । সহভাষচন্দ্রের 
জ্যেষ্ঠ হসাবে না হইলেও শরৎবাব; বাংলার অনাতম জনাপ্রয় নেতা, তাঁহার 
মান্ততে দেশবাসীথণ সকলেই আনজ্দিত।ঃ 

প্রদীপ১ পান্রকায় সম্পাদকীয় কলমে ছাপা হয়োছল বিপ্লব জিন্দাবাদ 
শীর্ধক একাঁট লেখা । ওই লেখাটি হলো এই ঃ 

“বপ্রব জিন্দাবাদ 

পরাধীনতার কলঙ্ক হইতে মু্ত রাখবার জন্য যে 'দিনগহাল এতাঁদন 
পরম বিত্তের মত জাতির অন্তবের নিভৃত কন্দরে নিহত ছিল সেগযাল আজ 
স্বাধীনতার আলোকে বাতাসে আর গোপন থাকিতে পারিতেছে না। 
আপাঁনই প্রকাঁশত হইয়া পাঁড়তেছে। ৯ই আগণ্ট সেইরূপ একটা দিন। 
দন ১৯৪২ সালের আগ্রষ্ট বিপ্লবের সৃচনা হয়। “ইংরাজ ভারত ছাড়" 
ইহাই ছিল আগছ্ট 'বিপ্লবের প্রাঙ্কালে কংগ্রেসের দাবী । বলদপ্ত বৃটিশ 
গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসের এই দাবাঁকে দমাইয়া রাখবার জন্য নেতৃধন্দকে 
কারাগারে নিক্ষেপ কারলেন । ফলে যে গণ অভ্যুত্থান হইল তাহাতে ভারত- 
বাসীর রক্তে ভারতের রাজপথ, পল্লী অঙ্গন পাঙ্কল হইয়া উঠিল। জনগ্ণও 
প্রাণ দিল, প্রাণ নিল, সম্পাত্ত নাশ করল, বিত্ত বিসঙ্জন দিল, চ্ছানে হ্থানে 
ইংরাজ রাজের অবসান ঘটাঁল। জাতির সেই আত্মত্যাগ আজ সাফল্নে 
রুপাঁরিত হইয়াছে । সৌঁদনকার সংগ্রামে যাহারা বক্ষরন্ত দানে জাতির 
স্বাধীনতা তরহকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন এই পূণ্য ৯ই আগষ্ট দিবসে 
দেশবাসাগণ তাঁহাদের স্মরণ না করিয্লা পারে না। তাই তমলক ও 
সৃতাহাটায় যে াবপজ উৎসাহ ও বিরাট জনসমাযেশের মধ্যে শহীদ 


বাংলা পন্র-পান্রকার টুকিটাকি ১৮৭ 


সমৃতিতপণণ ও শহ?দ পাঠাগার হ্থাঁপিত করিল তাহা চিরষ্মরণীয় হউক ইহাই 
কামনা করি । 

তারপর ১১ই আগছ্ট আর একট? স্মরণীয় দিন । ৪০ বৎসর পখ্বে 
এমনই একাদনে বাংলার প্রথম বৈপ্লাবক যজ্ঞের অন্যতম অগ্পিহোল্লী, স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রথম শহীদ কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁস হয় । সোঁদন পরাধীনতার 
বেদনায় যে কিশোর বালক উদ্মাদের মত ব্যাকুল হইয়া অত্যাচারী 'নধান 
আগাইয়া 'ছিয়াছিল সেই ক্ষাদরাম এই মেদিনীপহরেরই সন্তান এই তমল;ুক 
হ্যাঁমজ্টন স্কুলেরই ছাত্র । মোদনীপুর সে গৌরব এতাদিন প্রাণে প্রা 
অন[ভব কাঁরলেও মুখ ফু টিয়া প্রকাশ কাঁরতে পারে নাই। আজ সে মণীন্তর 
আস্বাদে তাহার প্রথম উৎসর্থকে গ্রব্বভরে স্মরণ কাঁরতেছে । বিশেষ 
কারয়া তমল.কের ছাত্র কংগ্রেস, আজাদাহন্দ স্বেচ্ছাসেবক বাহমীর সহ- 
যোগিতায় সকালে শঞ্খধৰান প্রভাতফেরা, ৮টায় পতাকা উত্তোলন, সামারক 
কাষদায় সহর প্রদক্ষিণ, ১০টায় পতাকা অদ্ধানমিত করিয়া শহাঁদের প্রত শ্রদ্ধা 
নিবেদন, এবং অপরাছে শোভাযাতা ও বিরাট স্ভা কাঁরয়া যেভাবে গম 
শহাঁদের স্মাতপ“ণ কাঁরয়াছে তাহা খুবই প্রশংস্নগয় । «ই সভায় শীষ 
রজনীকান্ত প্রামাণিক সভাপতি, শ্রীযুন্ত তজয়বুমার ম,খাজ প্রধান ত1তথ- 
র্‌পে ছান্রদের ক্ষযাদরামের মত বাঁর দেশপ্রাণ ও সমাজসেবক হইতে উপাদশ 
দেন। দেশবাসী ও ছাদের সঙ্গে আমরাও বাঁল “জয় ক্ষদরাম” ॥, 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়? 
আন্দোলনের সময় প্রকাশিত হয়োছল, মোদনীপুরের দেশকমী“দের কাগজ 
শবপ্লবী' । একাদন এই কাগজ ইংরেজ পযীলশের গোয়েন্দাবাহিনী বোগা- 
[পন্তলের মতো ভয়ের চোখে দেখতো । যাঁর কাছে সোঁদন এক কাপ বপ্রবা 
কাগজ পুলিশ উদ্ধার করতো, তাঁর ওপর চালাতো নির্মম অত্যাচার ৷ 
আজও সেইসব কথা মোঁদনাঁপ্‌র জেলায় অসংখ্য মানুষের কণ্ঠে কণ্$ 
ঘুরছে । কিছুদিন আগেও মেছিনীপহরের পটুয়ারা %্ট দেখিয়ে ই সব 
কথা গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রকাশ করতেন। ১৯৪৩ সালের শীক্প্রব' 
পাত্রকার একাঁট কাপ আমাকে সংগ্রহ করে দেন- মেদিনীপূরের সবধিক 
জনাপ্রয় সংবাদপত্র প্রদীপ, পান্ুকার (তঃ5ল;?ক) সম্পাদক £ চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু। 

শষপ্লবণ' ছিল তাম্রালপ্ত জাতীয় সরকারের মৃখপ্ত। তামালপ্ত জাতায় 
সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হতো । কাজে লেখা থাকতো--'অপরকে গড়তে 
দন । সোঁদন এই কাজ হাতে হাতে ঘুরতো। অসংখ্য পাঠক পড়তেন 
ণবপ্লবী” পন্িকা । বিপ্লবীৎ ২ পাত্রকার লেখা হয়োছল £ 

“তমলংকে নবষগ 
স্বাধীন তামলিতে জাতীয় শাসনব্যবন্ছা প্রবর্তন 
পৌণে দুইশত বছরের ইংয়াজ লাঙ্গন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনোতক, 


১৮৮ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্ন-্পান্কা 


কৃথ্টি্ত ও আধ্যাত্মক ধধংস সাধন করেছে । শিক্ষায়, স্বাচ্ছ্যে। মনব্যত্বে 
সব দিক 'দয়ে ভারতের-**" সাধন করেছে । তাই এই অত্যাচার, উৎপাঁড়ন 
ও শোষণের উপর প্রাতাছ্ঠিত 'বদেশশী দহঃশাসনকেও ধখংস করাই প্রতোক 
ভারতবাসাঁর কর্তব্য ও ধর্ম । গত." বংসর ধবে ভারতীয় জাতীয় মহাস্ভা 
€কংগ্রেস) এই চেম্টা করে আসছে । এই বারে স্বাধধীনতার এই শেষ য্ধ 
চলেছে । এই যংদ্ধে হয় বিজয নয মরণ । হাজার হাজার বৎসরের কৃষ্টি 
ও সভ্যতার লগলাভাঁম ভারত কখনও মরতে পারে না। তাই বিজয় এবারে 
সহানশ্চিত, এখনও ভারত পূর্ণ স্বাধশীনতা লাভ করতে পারে 'ন বটে, কিন্তু 
গানে স্থানে স্বাধীন বাষ্ট্র দানা বেধে উঠেছে। এইগ্যীলর বিস্তার ও 
[মলনেই স্বাধীন ভাবতেব গণতন্ত্র গডে উঠবে । মোঁদনীপ্যর জেলায় তমল্‌ক 
মহকুমায় বর আধবাসাীঁদের ২৯শে সেপ্টেম্বরের (১৯৪২ ) একটিমান্র প্রচণ্ড 
আঘাতে এই মহকুমায় ব.ঁটশ রাজেব পরম আরামের সখ-শাসন তাসের ঘরের 
মত মূহৃত্তে ভেঙ্গে পড়েছে । তখন থেকে চলেছে অস্রেশস্দে ও সৈন্য-সামল্তে 
সঃরাক্ষত কয়েকাঁটমান্ত ছোট ছোট ঘর্ণাট থেকে পল্লী অণ্চলে ব.টশ পশুব 
অবাঞ্ছনীয় অত্যাচার । এইভাবে তমল;ক মহকুমা সম্প্রতি এমন এক অবন্থার 
মধ্যে এসে পড়োছিল যে এ বকম চরম অরাজক মগের মল্লঃক অবন্ছা আর 
চলতে দেওয়া যায় না। ত!ই মহাকুমা কংগ্রেস শুভ ১লা পৌষ 
(১৭।১২1৪২) থেকে মহাভারতীয় যংন্তরাম্ট্রের অণ্তভূর্ত “তাম্লিপ্ত মহাকুমা 
জাতীয় শাসনব্যবন্থা” সংক্ষেপে “তাম্রলিপ্ত জাতাঁয় সরকার” প্রবর্তন করেছে । 
ভাবী মহাভারতীয় যৃগুরাষ্দ্রে অন্তরভুন্ত হইবার উদ্দেশ্যে ভাবষ্যতে সম্পূর্ণ 
গণতান্ত্িক শাসনের সগ্কপ নিয়ে বর্তমান অস্বাভাঁবক অবচ্থার জন্য 
প্‌নব্যবস্থা না করা পযন্ত একজন “সব্বাঁধনায়কের” ওপর জাতীয় শাসমের 
সকল দায়ত্ব ও ক্ষমতা অপণ করা হয়েছে । তানি তাঁর মন্তীমপ্ডলী গঠন 
করে 'নয়ে শাসন চালাচ্ছেন । ঠক এইভাবে ২৬শে জানায়ারী (১৯৪৩) 
“জ্বাধীনতা দিবসে” (১২ই মাঘ ১৩৪৯) নল্দীগ্র।ম, মাহযাদল, সুতাহাটা 
ও ভমল্‌ক থানায় এক একজন অধিনায়কের উপর মল্জীমণ্ডল গঠন করে 
নয়ে “থানা জাতীয় সরকার” চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে । আশা ও 
1বধ্বাস কাব তমলঃক মহকুমাবাসী তাহাদেরই “জাতাঁয় সবকারকে” শস্ত, 
সমর্থন, অর্থ ও আনহগ্ত্য দয়ে এই মহকুমা থেকে বটশ শাসনের সকল 
1চহ, একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলে পণ” নববগের প্রবর্তন করবে । হয়জন় 
নয় ম.তুযু, বন্দেমাতরম । 
মহকুমার সব্বাধিনায়ক 

শীসতাঁশচন্দ্রু সামদ্ত। থানার অধিনায়কথণ £হ মহিযাদল থানাঃ 
শ্রীনলমাঁণ হাজরা । নন্দীগ্রাম থানা £ শ্রীকুঞাবহারণ ভন্তদাস। তমল;?ক 
থানাঃ গ্ঃনধর ভৌমিক। সুতাহাটা থানাঃ শ্রীজনাম্দন হাজরা । 


বাংলা পর-্পন্লিকার ট্কটাঁকি ১৮৯ 


মহাভারতাঁর় যব্তরাধ্্র, জেলা মোঁদনাপুর, বঙ্গদেশ । তমলক মহকুমা, 
তামাঁলপ্ত জাতীয় সরকার । 

বিপ্লবাঁৎ ৩ কাজে লেখা হয়েছিল £ 

তমল;কে জাতীয় সৈন্যবাহন? 

বিদেশী শর্ঃর ইংরাজ শাসন সাহত সংগ্রাম করিবার জন্য এবং 
দেশের শান্তি ও শঞ্খেলা রক্ষা করিয়া স্বাধণন তমলহকে গণতাশ্চিক সুশাসন 
চালাইবার জন্য (১লা পোষ ১৩৪৯, ১৭।১২1৪২) হইতে যে 'তাম্রীলপ্ত 
জাতাঁয় সরকার: প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহারই অঙ্গস্বরপে থানায় 
থানায় যে “থানা জাতীয় সরকার” প্রাতাঞ্ঠত হইয়া......ভারতায় “স্বাধঈনতা 
দিবসের” শুভ দিনে ( ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩, ১২ই মাঘ, ১৩৪৯) 
শর করা হইয়াছে-_তাহাদের সফলতার মলে ছিল, তমলহক মহকুমাবাস+দের 
সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ । এই বারব,ন্দকে সংঘবদ্ধ করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে নিয়োজিত করিয়া ছল......মহকুমার সঁশক্ষিত কমপন্থণ । এই দেশ 
সেবকদলের অগ্রণী ছিল “বিদহ্যত্বাহনী” | আজ এই স্বাধীনতা দিবসে 
(২৬শে জানুয়ারী--১৯৪৩ ) সেই বিদযযতবাহনীকে সমগ্র মহকুমায় 
“তাম্রীলপ্ত জাতাঁয় সরকারের দলে......করা হইল ৷ সব্বাঁধিনায়ক ।' 

বিপ্লবী৫৪ কাগ্দজে আরও লেখা হয়েছিল ঃ 

জারমানা--স্বাধান তাশ্রলপ্তে শত্রু পক্ষকে সাহায্য করিয়া দেশছ্োহিতা 
করার অপরাধে জানংয়ারী মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে “জাতীয় সরকারের” 
'বিচারালয়ে মাহযাদল থানার ৭জন আঁধবাসাঁর উপর ১৬০০ টাকা জাঁরমানা 
করা হইয়াছে । প্রার্থামক অপরাধ 'হসাবে বিঠারকগণ এই লঘ. দণ্ডের ব্যবস্থা 
কারয়াছিলেন। অপরাধীরা এই ন্যায়বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া আবিলম্বে 
জারমানার টাকা জাতীয় আদালতে দাখিল করিয়াছে । 

মাল ক্রোক £-_মাহযাদল থানার শান্তি রক্ষাবাহন+ জাতীয় সরকারের 
গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা (দেশদ্রোহতার অভিযোগ যস্ত) লইয়া মাঁহষাদল থানার 
৩নং ইউনিয়নের শব পক্ষায় আদায়কারী পঞ্ায়েৎ (চৌকখদারশ ট্যাক্সের) 
নামে'" 'কামারদা গ্রামের শ্রীরযে্বর সাহকে গ্রেপ্তার করিতে যাইলে সে পলায়ন 
করে। এই পলাতক আসামীর অস্থাৰর সম্পান্ত ভ্রোক করা হয় । তাহাকে 
জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে ৭ 'দিমের মধ্যে আত্মসমথথন না করলে এসব মাল 
প্রকাশ্য নিলাম করা হইবে ।, 

সৌঁদন পবপ্রবণ কাজে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত 
হতো । মোঁদনাপরের বামন গ্রামে কোথার কোন দেশকমী“কে পযালশ- 
বাহনী য়ে অত্যাচার চালালো তার সংবাদ থাকতো শবপ্লবণ' কাগজে । 

“আনন্দবাজার পন্রিকার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে । বিভিন 
জেলায় ঘরে প7রাতন পর-পরিফার খোঁজ করার সময় জনৈক সহদয় ব্যন্তির 


১৯০ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পর-্পন্নিকা 


কাছে একট পুরাতন আনন্দবাজার পন্নকা চোখে পড়ে। এই কাণ্জাটর 
রঙ লাল। ইহা দোল পৃগ“মা সংখ্যা, এই কারণে হয়তো আবার রাঙা রঙ 
নিয়ে সোঁদন আনন্দবাজার পন্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল । নব পর্যায় ৩য় বষ+ 
২৯৯ সংখ্যা । মঙ্গলবার ২৬শে ফাল্গুন ১৩৩১, (1011) 18101) 1925) 
সম্পাদক £ সতোন্দ্রনাথ মজুমদার । ৭১/৯ নং 'মজ্জপিংর স্ট্রীট, শ্রীগোৌরাঙ্গ 
প্রেদ সত্যেদ্দ্রনাথ মজ্‌মদার কর্তৃক ম্দাদ্রুত ও প্রকাশিত হয়েছিল । আট 
পূচ্ঠা কাগজের দাম ছিল £ দুই পয়সা । 

আনন্দবাজার পন্িকায়«৫ প্রকাশিত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর বন্তৃতা ৷ 
ওই সময় মহাত্মাজী মাদ্রুজে যান। মাদ্রাজ কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে 
তকে অভার্থনা জানানো হঃম়ছিল। মহাত্মাজী মাদ্রাজে যা বলোছিলেন তার 
কছ; অংশ হলো এই £ 

“আমি মিউনাসপ্যালাটির কায! ভালবাস, কিন্তু ভাগ্য আমাকে অন্যপথে 
পারচালিত কাঁরয়াছে । আমার জীবনের এক সময়ে মিউনাসপ্যালি!টর 
কাধ্য কারবার জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছি । এই জন্য খুব কঠোর 
পারশ্রমের সাহত ধার গতিতে কাধ্য করা আবশ্যক । আমি আমাকে একজন 
ধাঙ্গড়রূপে আঁভাহত কাঁর, কারণ আম পাঁরজ্কার পারিচ্ছল্তায় বিধবা 
কার--আমি আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যক উভয়র:প পারন্কার পারচ্ছম্নতায় 
বি*বাস কার । 

আম মাদ্রাজে একজন অভ্যাগ্তত নই, আম অনেক সময় মাদ্রাজে অবচ্থান 
কারয়াছ এবং মাদ্রাজ শহরের পারজ্কার-পারচ্ছল্নতা বিশেষভাবে প্যবেক্ষণ 
কারয়া'ছঃ 'কলম্তু কোন সময়ই আম সন্তুষ্ট হইতে পার নাই, কারণ খুব 
প্রাতে আমি মাদ্রাজের রাস্তায় ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া রাস্তা অত্যন্ত 
কদয/ দেখিয়াছি ।...... 

আনন্দবাজার  পান্রকার«৬ ছাপা হয়োছল মহাত্মা গান্ধী মিউনিসিপ্যাল 
কার্যের মূল্য প্রসঙ্গে যা বলোছিলেন £ 

'ধাঙ্গড়ের কাজ যে একটা মহৎ কাজ, আম আশা করি আপনারা সকলেই 
ইহা উপলাহ্ধ কারতে পারয়াছেন । অবশ্য এই কারে অন্যান্য কাধ্ের 
মত আমরা বশোলাভ কাঁরতে পার না| আমাকে কেহ যেন ভুল বুঝেন 
না। এই সনে আম এই বাঁলতে চাইনা যে, আমাদের জীবনের অন্যান্য 
কাজ 'মউীনাঁসপ্যালল কার্ষের অপেক্ষা হেয়। আমি কেবল এই কথাই 
বাঁলতোছ, আমরা 'মিডীনাসপ্যাল কার্ষের প্রতি অন্যান্য কাজের তুলনার 
অত্যন্ত হেলা প্রদর্শন করিগ্না থাকি ।, 

একাঁদন দেশপ্রোমকেরা নানাভাবে দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ 
ও উত্তোঁজত করার চেষ্টা করেছিলেন । 'বাভাব পন্র-পা্ুকা প্রকাশ করে 
জ্যাধীনতার বাণী দেশবাসীর দামনে তুলে ধরতেন । অজস্র রেখা তাঁরা 


বাংলা পন্র-পান্রকার টঁকটাকি ১৯১ 


[লিখোছলেনা কিন্তু দেশ গ্বাধীন হবার পরে ওই সব পন্র-পাকা সংগ্রহ 
করার চেত্টা ভালভাবে হয়নি । চেস্টা করলে বহ্‌ লংখরত্রের পনরুম্ধার 
করা যেত। সেদিনের দেশপ্রেমকদের লেখাগুলি বত'মানেও দেশবাসীকে 
চলার পথ দেখাতো । 

দেশের মানুষকে জাগিয়ে তোলার কৃতিত্ব অজ+ন করেছিলেন প্রধানতঃ 
সোঁদনের স্বাধীনতার সমর্থক পর-্পান্ুকার সাংবাদিকরা । ইংরেজ দরকার 
মানুষের "মৌলিক আঁধকারও স্বীকার না করে, স্বাধীনতার সমথক 
পর-পতিকাণ্যাল দমনের জন্য নানাভাবে কুধাসতর:পে সাংবাদিকদের ওপর 
আন্রণ চাঁলয়েছিল। কিন্তু সোঁদন দেশ ও জাতির জন্য একদল উৎসগখকৃত 
প্রাণ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক এই ব্রতে নিজেকে উৎসর্থ করার জন্য স্বাধীন- 
তার বাণ দেশের দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল। সেইসব সাংবাদিক ও 
প্র-পাপ্রকার গোৌরবোজ্জবল এবং কাতত্বপূর্ণ কার আজও দেশবাসীর মনে 
নতুন ভাবে উৎসাহ জাগায় । সেদিন তাঁরা জাতীয় জীবনের এক অন্ধ- 
কারাচ্ছল্ পর্বের মধ্যে দেশবাসীকে আলো ও পথ দোখয়োছিজেন। দেশবাস+র 
হৃদয় তাঁদের কাজে উল্লাসত হয়েছিল । সেইসব মহান দেশকমপদের কথা 
সংক্ষিপ্ত ভাবে এথানে উল্লেখ করা হলো । সেকালে ছোট বড় সব কাগ্মজের 
সাংবাদিকরা পরাধাঁনতার বিরদ্ধে সবাঁতুক জড়াই করেছিলেন। ওই জড়াই 
ছল তাঁদের সাংবাদিক জীবনের সব চেয়ে বড় বরত। একদিন যে সব পন্র- 
পান্রকা ইংরেজ সরকারের কাছে স্বরাজ বা স্বাধীনতার সম্থক ছিল এবং 
[বপ্পলবশদের জয়গ্রানকারীর্‌পে পাঁরাচত ছিল, ছেইদব পরিকর মধ্যে মান 
কয়েকাঁটর নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 

কোন কোন পন্র-্পান্রকায় স্বাধাঁনতার কথা প্রকাশের জন্য তংকাজলখন 
সরকার আমলাদের রন্তচক্ষুঃ ইংরেজ 'বিচারপাতদের অপমানজনক মন্তবা, 
এবং অনেক কাগজের পরিচয় সরকারী নথিপত্রে লেখা হয়েছিল £ 26815 10 
2১0116105. 12506500156 11) €0176+, অথবা 410 16506720151 (95181911510) 
৪৩ রূপে চিহ্ত হয়েছিল। এই সব কাগজের সঙ্গে জড়িত 'ছিলেন 
সেকালের দেশকম্মীরা । ওই সব পন্ন-্পান্ুকা ছাড়া আরও বহু কাগজ 
স্বদেশী আদ্দোলনের সময প্রকাশিত হয়েছিল। কিম্তু অধিকাংশ কাজ 
আজ আর দেখা যায় না। 

এই গ্রল্খে আলোচনার বিষয় ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন 
বাংলা পন্র-পন্রিকা নিয়ে । এই প্রসঙ্গে সেকালের নামকরা কাগজ 'বঙ্গবাস” 
পান্ুকার কথাও উল্লেখ কর দরকার । ৯৯০৬ গালে ৫ই মে, ৯৩১৯৩ বাংলা 
সনের ২২শে বৈশাখ, শনিবার, ২৫শ ভাগ, ২৬ সংখ্যা 'বঙ্গবাসী, গিকার 
উল্লেখ আছে, উত্ত কাজ রুলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়োছিল। অফিস ছিল, 
৩৮২ নং ভবানীচরণ দত্ত স্মীট, কলকাতা । কাথ্ঠাধ্ক্ষ £ বরদা প্রসাদ 


১৯২ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পন্র-পন্িকা 


বস । বঙ্গবাসী” পান্রকার সাইজ ছিল লম্বা সাড়ে আটনিশ ই এবং প্রচ্থে 
তেইশ ইণ্চি। বাঁধিক মূল্য দুই টাকা ছিল। বঙ্গবাসী ছিল সাপ্তাহক 
সংবাদ পন্র । একটি সরকারণ রিপোরটে বলা হয়েছিল, সম্পাদক £ হারমোহন 
মুখোপাধ্যানন । প্রকাশকের নাম £ নটবর চক্তবতা, প্রচার সংখ্যা প্রায় 


১৬,০০০ ছিল । কাজের ডিক্লারেশনের তারখ ২৯ আগ্মস্ট ১৯০৫ সাল । 
উত্ত রিপোরে* 09179181 19172113 83 10 10176, 11710161709, ৪10. 8110 


[32161091815 ইত্যাঁদ কলমে উল্লেখ করা হয়েছিল £ £%1677151 7 (0110. 
/) 10010917021 01891) ০91 (175 01070900% [11700 00101021010109. 
সরকারণ রিপোর্টে উল্লেখ ছিল £ বরদাপ্রসাদ বস বধমানের লোক ছিলেন । 
ছাপাখানার নাম £ বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মোঁশন প্রেস। 

এবার একটি দৈনিক সান্ধ্য পান্রকা প্রসঙ্গে কয়েকাঁটি কথা উল্লেখ করে 
বন্তব্য শেষ করবে।। যে সংবাদ পত্রের কথা উল্লেখ করছি, সেই সংবাদ- 
পত্রের নাম £ ণবকালণ? । বোঁশাদনের কথা নয়। কিন্তু বতরমানে 
“বৈকালগ' একটি দণ্প্রাপ্য সংবাদপন্ধ বলা যেতে পারে । এই সংবাদ- 
পত্রের সম্পাদক ছিলেন সেকালের আবভন্ত বাংলার খ্যাতনামা নেতা এবং 
দেশবম্ধ্‌ চিত্তরঞ্জন দাশের দাঁক্ষণ হস্ত রূপে পরিচিত অথাৎ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র । 
“বৈকাল? সংবাদপন্রের অফিস 'ছিলঃ ২৩ নং ওয়োলংটন স্ট্রীট । 
বর্তমানে কলকাতায় ওই রাস্তার নামকরণ নিমলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীট হয়েছে । 
ইন বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপাঁত ছিলেন । মৃত্যুকালে কলকাতা 
মহানগরীর মেয়র পদে আসান ছিলেন । একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা 
ও দুবার কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ীনবাঁচিত হন । ইনি ডককমণ, দ্রাম 
শ্রামক ও চা-বাগানের শ্রামক সংগঠনের সঙ্গেও যৃন্ত ছিলেন । ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে নানাভাবে বিপ্লবীদের সহায়তা করেছিলেন । সেই 
সব বহ] ঘটনা বরমানে কাঁহনীর মতো মনে হবে। সেকালে 
“লগ অফ নেশন'-এর পণ্চ বহং শান্তর মতো, কলকাতার খ্যাতনামা 
সাংবাদিকরা একটি কথা চাল করেছিলেন । তাঁরা লিখতেন, “বাংলার পণ 
প্রধান” । পণ প্রধান বলতে বাংলার পাঁচজন খ্যাতনামা রাজনোতিক নেতাকে 
বোঝাত। যেমন £ ১, বিধানচন্দ্র রায়। ২. শরৎচণ্দ্র বস ৩. 'নর্মলচন্দ্র 
চ্দ্ু, ৪. নাঁলনারঞ্জন সরকার, &. তুলসী গোস্বামী । 'বৈকালগ সম্পাদক 
ওই পণ প্রধানের একজন ছিলেন । তা" ছাড়া সেকালে বাংলার রাজনোতক 
মহলে তাঁর আর একটি নাম ছিল। তীঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেকে 
'বড়বাব বলতেন । শিক্ষা পাণ্ডিত্যের কথা ছাড়াও তাঁর হদয় বিরাট ছিল । 
মনের দক 'দয়ে সাঁত্য 'তান বড় ছিলেন। তানি রাজনোতক কমণঁদের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন নানাভাবে । অকুপণভাবে 
্বরাজের জন্য অর্থদান করতেন । প্রধামতঃ এই কারণে তাঁকে 'বড়বাব 


বাংলা পত্র-পাত্রকার টুকিটাকি ৯৯১৩ 


বলা হতো। এই প্রসঙ্গে দৈনিক বস্মতাীঁ (২৮ কার্তিক ১৩৩০, ১৪ 
নভেবর। ১৯২৩, কলকাতা সংস্করণ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশবল্ধু 
চিন্তরজজন দাশের একাট পন্ধ এথানে উতল্লখ করা হালো ঃ 

“আমার অনুরোধ মতো শ্রীযযঃত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র কলকাতা উত্তর মধ্য 
অমৃসলমান নিরাচন কেন্দ্র হইতে কাউীন্সিলের সদস্যপদ প্রার্থাঁ হইয়াছেন ॥ 
স্বরাজা দলের কাউীল্সল তাঁহাকে উত্ত দলের একজন প্রাতিনিধি বাঁিয়া মানিয়া 
লইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আমার কারাগমনের পূর্বে যেরুপভাবে তিনি 
আমাকে সাহাধ্য কাঁরয়াছেন, এখনও সেইর্‌প শ্রদ্ধার সহত' তিনি আমাকে 
সাহাধা কাঁরবেন। শাঁনলাম. কয়েকজন স্বার্থন্ধ ব্যন্তি বাজারে রটাইতেছে 
যে, নির্মলাবাব্‌ তিলক চ্বরাজ্য ভাল্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবার প্রাতিশ্র্ত 
করিয়া টাকা দেন নাই। এই গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা আমি ভালরপেই জানি, 
তিনি এ প্রাতশ্রাতি অর্থ প্রদান কণিয়াছেন। আমি এই নির্বাচন কেন্দ্রের 
সকল দেশপ্রেমিক ভোটদাতাকে নির্সলবাবূর পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ 
কাঁরতোছ। তাহার অপেক্ষা অধিকতর উপযুস্ত লোক নাই। স্বোঃ) সি 
আর. দাশ । 

আবার ফিরে আসা যাক আমাদের 'বৈকাল”' সংবাদপন্র প্রসঙ্গো। আগে 
উল্লেখ করা হয়েছে, বৈকালী ছিল সাম্ধ্য দৈনিক প্িকা। সাইজ ছিল লম্বা 
বাইশ ইণ্চি এবং প্রদ্থে যোল ই%। কাগজ চার পঙ্ঠার। মূল্য দুই পয়সা । 
কাগজ ছাপা হতোঃ ১৬৬ নং বহহবাজার স্ট্রীট, বসুমত বৈদ্যুতিক 
রোটারী মোশনে। পর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মাদ্ূুত ও প্রকাশিত হাতো। 

বৈকালণ' পান্নকা ৭ই মাঘ, সন ১৩৩০ সাল, ২১ জানুয়ারি ১৯২৪, ১ম 
বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় কিছু অংশ হলো এইঃ 

“বৈকালণর আত্মপ্রকাশের পর্বেই বাঙলা দেশের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অনেক প্রকারের আলোচনার সংব্রপাত হইয়াছে। অনেকে প্রশ্ন কাবতেছেন 
যে, এতগলি বাঙলা দৈনিক থাকা সত্তেও আবার নূতন দৈনিকের প্রয়োজন 
ক? এই পান্নকা কি মতামত প্রচার কাঁরবরে, ইহা জন-সাধারলের মতামত 
গঠন কাঁরবে, না সাধারণের মতকেই প্রচার করিবে, তাহাই চাঁরাদকে আনেক 
প্রকারের জজ্পনা চাঁলতেছে। 

“বৈকালণ” সবদ্ষ্ধে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকারের প্রশ্ন উত্থাপিত 
হইকে অহা আমরা জানি, কিন্তু আমরা ফি করিব, অথবা ফি! না করিব, তাহা 
লইয়া আগে ছইতিই বাফোর জাল বিস্তার কাঁরয়া সাধারণের চক্ষুর সম্মৃথে 
কোনও চমৎকার চিন্ন ধারব না। আমাদের পারচয় ক্রমশঃ আমাদের লেখার 
ভিতর দিলা প্রকাশ পাইবে। তবে আমাদের উদ্দেশ্য সধ্ধন্ধে মোটামটি 
কয়েকটি কথা “আগদের বখাপ্র প্রাণ করা হইয়াছে। 


১৩ 


১৯১৪ স্বাধীনতা অল্দোলনে বাংলা পর্ন-্পান্নকা 


“বৈকালগ” সাম্ধ্য-পন্রিকা। ইহা প্রত্যহ বিকালে প্রকাশ পাইবে। 
কলিকাতায় বাঙলা সান্ধানদোনক আরও অনেক আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে 
সে দিনের সংবাদ খুবই কম থাফে, আধিকাংশ সংবাদই পূবোঁদনের। 
আমরা বাঙলা সংবাদপত্র পাঠকদিগের এই অস্যাবধা দূর কারবার ব্যবস্থা 
করিয়াছি। “বৈকালীগতে ষতদ্র সম্ভব, সেই দিনেরই সংবাদ প্রকাশ করা 
হইবে। 

পাঠকদিগ্কে “বৈকালণ” সম্বন্ধে আর একটি কথা জানাইয়া রাখি। 
“বৈকাল”ী” কেবলমাত্র বাজনশীতর আ'লাচনা কারবে না। কেবলমাত্র রাজ- 
নশীতর আলোচনায় আমাদের জাতণয় জীবন চাঁরাদক দিয়াই অত্যন্ত 
সঙ্কুচিত হইয়া পাঁড়তেছে। যাহারা রাজনশীতিক গগনে মূন্ত পক্ষে বিচবণ 
কারবার জন্য প্রাণপণ কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত সঙ্কণর্ণ 
সামাঁজক 'পিঞ্জরে নিজেদের বাঁধা রাখবার চেচ্টা করেন--এ দম্টান্ত বিরল 
নহে। 

শুধু সামাজিক ব্যাপার বাঁলষা নহে, রাজনখাঁতি. অর্থনগাঁত, সমাজনশীতি, 
শিক্ষদ, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, শিল্প ইহাদের প্রত্যেকেবই প্রত্যেকের সাহত 
অঙ্গাষ্গী সম্পর্ক আছে। এককে ছাড়িয়া অন্য অগ্রসর হইতে পাবিবে না, 
ইতিহাসের কোনও যুগে হয়ত ইহা সম্ভব ছিল, কিন্তু এ ধুগে তাহা সম্ভব- 
পর নহে। সেজন্য আমরা রাজনীতিক ছাড়াও অন্য সকল বিষয়েরও আলোচনা 
আমাদের আশা ও বিশ্বাস যে, সে বিচ্ছেদ ক্ষণস্থার়ণ এবং এই জন্য আমাদের 
যে নৃতন বন্ধুলাভ হইবে সে বদ্ধৃত্ব চিরস্থায়ী হইবে ।......৮ 


প্রসগাপঞ্জণ 
১ অমলেন্দু দে, কাফেলা সৈয়দা মোতাহেরা বানু), ১৯৭৭, পৃঙ্ঠা ১৩ 
২ অমলেন্দু দে, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃন্ঠা ৯৩ 
৩ অমলেল্দু দে, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ই৩ 
৪ শারদীয়া দৈনিক কৃষক, (১৩৫৩) 
৫& ভারত (শারদীয়া সংখ্যা) ১৩৪৭ 
৬। [8018 11191009100), 1150591) 30010811570 (00161, ০01 
পাত 09561011020 04 হ00$গ 3005991167)) 1966, 7885 227, 
৭ নববূগ সেচি সাপ্তাহিক), ৯ই 'দাঘ ১৩৪২, ইং ২৩শে জানুয়ারশ 
৯৯২৬ 
৮ নবহূগ (সচিত্র সঞ্জেহিক), ৯৭ শ্রাবণ, ৯৩৩২ 
৯ নবধুগ চন সাপাহিক), 9৪দে উপ ৯৫৯৩২ 


বাংলা পত্র-পতিকার টাকটাকি ১৯৫ 


১০ নবঘুগ (সচিত্র সাপ্তাহিক), ২৭শে ভাদ্র ১৩৩২ 

১১ জয়ন্ত্রী সোঁচত্র মাসিক পন্র), আষাঢ়, ১৩৪১ 

২২ জয়গ্রী (সাঁচ মাসিক পল্ন), আষাঢ় ১৩৪৯ 

১৩ জয়ন্রী (াঁচন্র মাঁসক পন্র, শ্রাবণ - ১৩৪১ 

১৪ জয়ন্ত্রী (সন্ত মাঁসক পত্র), আষাঢ় ১৩৪২ 

১৫ কাঁলকাতা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ 

১৬ কলিকাতা, ১ম বর্ষ ২র সংখ্যা ১৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ 

১৭ স্বরাজ (শারদীয়া সংখ্যা--১৩৫৩) 

১৮ কল্লোল, চতুর্থ বর্ষ, বণ্ঠ সংখ্যা (৯৩৩৩ সাল) পজ্ঠা ৩৬৩ 

১৯ উদয়ন, আশ্বিন ১৩৪০, প্রথম বর্ষ, ষম্ঠ সংখ্যা, পূন্ঠা ৭৬৬ 

২০ অবনাঁন্দ্ুনাথ ঠাকুর, ক্লাইভ স্ট্রীট, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪০ 

২১ গাঁলদ্তাঁ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ 

২২ প্রাচী, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৩০, পৃচ্ঠা ১৯৮ 

২৩ 790)970125 18580 01705), 1076 165978105 1) 17018, 
(00015015100 ০0: 08100018, 1952), 7১886 73. 


২৪ কাশীপুর নিবাসী (বরিশাল), ৭১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৪ঠা বৈশাখ 
১৩৫৩॥ ১৭ই এাপ্রল ১৯১৪৬ 

২৫177617816 9০০01 17196821076, ৬০1 ৬171) 0. 4) 10506019৩61 
1923, 2710 ৬০1 10 ০, 1, 15602 1924. 

২৬ বঙ্গাবাণী, ২য় খণ্ড, ১৪২শ সংখ্যা, কাঁলকাতা, রবিবার, ১৮ই মাঘ 
১৩৩৭, ইং ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯, পৃজ্ঠা ৩ 

২৭ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃচ্ঠা ৫ 

২৮ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃচ্ঠা ৪ 

২৯ বঙ্গবাণী, পূর্বে ভীল্লখিত তারিখের কাগজ, পৃঙ্ঠা ৪ 

৩০ বঙ্গাবাণী, পূর্বে উাল্লাখিত তারিখের কাগজ, প্রথম পচ্ঠা 

৩১ বঙ্গবাণী, পূর্বে উীল্লাথখত তারিখের কাগজ, প্রথম পৃচ্ঠা 

৩২ বঙ্গাবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পচ্ঠা ৫ 

৩৩ বঙ্জাবাণী, ২য় খণ্ড, ৯৬৯শ সংখ্যা, কলিকাতা, বৃহস্পাঁতবার, ২১শে 
ফাল্গুন ১৩৩৭, ইং ৫&ই মার্চ ১৯৩১ 

৩৪ বঙ্গাবাণ?, পূর্বে ভীল্লাখত তারিখের কাগজ, প্ঠা ৪ 

৩৫ বঙ্গাবাণী, পূর্বে উলখিত তারিখের কাগজ, প্ঠা ৪ 

৩৬ বঞ্বাণ? পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃচ্ঠা ৫ 

৩৭ বঙ্জাবাণট, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃহ্ঠা ৫ 


১৯১৬ স্বাধীনতা অন্দোলনে বাংলা পন্র-পান্রকা 


৩৮ নবশান্তি, ২য় বর্ ২৬শ সংখ্যা, শুক্রবার, ৮ই ফাজ্গুন ১৩৩৭, ইং 
২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ 

৩৯ দৈনিক বসুমতাীঁ, ২৪ বর্ষ, ৩০৪ সংখ্যা, কাঁলিকাতা, শাঁনবার ওরা ভানু, 
১৩৪৫, ২ই০শে আগস্ট ১৯৩৮। পৃজ্ঠা ৫, সম্পাদকঃ হেমেন্দরপ্রসাদ 
ঘোষ, ১৬ পৃঙ্ঠা কাগজ দাম ছিল- দুই পয়সা 
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&০ প্রদীপ, ৩১শে ভাদ্র ১৩৫২, 170) 990691009: 1945. 
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১৯৪৭ 

৫২ বিপ্লবী, ২৬শ সংখ্যা, জাতীয় সরকাব সংখা, ২৬শে জান;য়াবী 
১৯৪৩ 

৫৩ বিপ্লবী, পূর্বে উল্লাখত সংখ্যা 

৫৪ বিপ্লবী, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা 

৫৫ আনন্দবাজার পনিকা, ২৬শে ফাল্গুন ৯৩৩১; ১০ই মার্চ ১৯২৫ 

৫৬ আনন্দবাজার পান্নকা, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা 


পারা 


তৎকালধন সরকারের চোখে কায়কটি 'নাধ্ধ পত্র এবং রাজনোতিক 
ইস্তাহারের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করা হলো। সরকারের 
হোম (প্রেস) ডিপার্টমেন্ট কর্তক নিষম্ধ করার সাল দেওয়া হলো। 


১ স্বাধীনতা 'দবস, বিনয়কৃষ্ণ বস-. বংগীয় প্রাদৌশক কংগ্রেস কমিটি, 
কাঁলকাতা হইতে প্রকাশিত, (১৯৩২) 
২ রদ্রের আহ্হান, বঙ্গীষ প্রাদেশিক ছাত্র সংঘ (8.1১১4৯) কতৃকি 
প্রকাশিত, ১৯৩২) 
৩ পেশোয়ার স্মৃতি দিবস, (১৯৩২) 
৪ 'নাখল বঙ্গ ছান্র স্মৃতি প্রচার পন, ১৯৩২) 
€ দেশবাসীর প্রাতি নিবেদন, লাবণ'প্রভা দত্ত. ২৪-পবগণা জেলা কংগ্রেস 
কাঁমাট (১৯৩২) 
৬ কংগ্রেস নিরেশ, উত্তর কলিকাতা কংগ্লেস কমিটি, ৫১৯৩২) 
৭ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমিটির বুলেটিন_“স্বাধীনতা' তারিখ 
৯ ফেব্রুয়ারী ১৯১৩২, (১৯৩২) 
৮ বিপ্লবের ডাক, (১১৯৩২) 
৯ আবেদন, দাঁক্ষণ কাঁলকাতা কংত্েস সংগ্রাম সামাত, (১৯৩২) 
১০ সাবাস বিমলা সাবাস (১৯৩১) 
১১ সাবাস মেদিননপনর, (১৯৩১) 
১২ রন্ত চাই, শহধ রন্তু চাই, (৯৯৩১) 
১৩ অত্যাচারীর ধ্বংস চাই, ৫১৯৩১) 
১৪ নিবেদন, কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, কলিকাতা কাঁমাট, (১৯৩০) 
১৫ রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা, কলিকাতা, (১৯২৯) 
১৬ বাংলার তরুণের প্রাতি, ৯৯২১৯) 
১৭ দেশবাসার প্রাত নিবেদন, শচীন সান্যাল, শান্তিপুর, (১৯২৫) 
১৮ হিন্দু-সসলমান কি জয়, কংগ্রেস খিলাফত কর্মিটি ১৯২১) 
১৯ সংগ্রাম (চট্টগ্রাম) ৫১৯৪০) 
২০ চটকলের মজনর ভাই-বোন, প্রকাশকঃ কমিউীনষ্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া, 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কার্মাট, (১৯৪০) 
২১ লাল নিশান, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, প্রকাশকঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অফ 
ইস্ডিয়া, বঙগা+য় প্রাদেশিক কমিটি, (১১৪০) 


১৯৮ গ্বাধনতা অন্দোলনে বাংলা পত্র-পাত্রকা 


২২ চটকল মজদুর বুলেটিন, প্রকাশকঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, 
(১৯৪০) 

২৩ বাংলা দেশের কংগ্রেস কর্মীর প্রাতি বিপ্লবী সমাজবাদী পার্টির নিবেদন, 
প্রকাশকঃ আজত কুমার বসু, ৮২, হযারসন রোড কালিকাতা, (১৯৪০) 

২৪ জাত"য় ইস্তাহার, নং ১, তারিখ ১৪ জলাই ১৯৪০, প্রকাশকঃ 
ফরওয়ার্ড ব্লক, ৫১৯৪০) 

২৫ আঁভযান, (দ্বিতীয় সংখ্যা), প্রকাশকঃ কাঁমউীনিষ্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া, 
(১৯৪০) 

২৬ বলশোঁডিক পার্টর ইস্তাহাব, প্রকাশক £ বলশোভিক পার্ট অফ ই্ডিয়া, 
কিকাতা, ৫১৯৪০) 

২৭ দিভিক গার্ড না বিভীঁষণ বাহনী, প্রকাশকঃ কামিউনিষ্ট পার্ট অফ 
ইশ্ডিয়া, ৫১৯৪০) 

২৮ কর্পোরেশন শ্রমিকদের প্রতি কমিউনিম্ট পার্টির আবেদন, প্রকাশক ঃ 
কমিউনিস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া, ১৯৪০) 

২৯ তবুও চাঁদা দিবেন», (১৯৪০) 

৩০ জুলুমবাজকে হটাও, প্রকাশকঃ বলশেভিক পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, 
(১৯৪০) 

৩১ তোমার দেশ পরাধীন, ৫১৯৪০) 

৩২ বর্তমান যুদ্ধে ইংরেজের সর্বনাশ হইল (১৯৪০) 

৩৩ ভাঙনের পালা সুরু হলো আত, ভাঙ্ো শৃঙ্খল, 19586 0/ (06 
117080) 5৫ 4170 72680 08909) ১৯৪০) 

৩৪ পণ্ডিত জহরলাল নেহব্র বিবাঁত, প্রকাশকঃ অতুলচন্দ্র ঘোষ, 
সভাপতি, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমাট, 0১১৪০) 

৩৫ দমন নাতর প্রাতবাদ কর কৃষক হত্যা বন্ধ কর, প্রকাশকঃ গণশান্ত 
প্রেস, কঙ্জিকাতা. (১৯৪৭) 

৩৬ কৃষক হত্যার জবাব চাই, ভবানী দেন, ৫১৯৪৭) 

৩৭ লংগ্রাম চাল, করে দাও, ৫১৯৪০) 

৩৮ লাল নিশান, প্রথম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, 
6১৯৪০) 


বর্থননাঁদিক সূভীপন্ত 


আখ্ল নিয়োগ ৯৫ 
অথোর চন্দ্র রায় ৬২ 
অজয় কুমার ১৫৩ 


অজয চন্দ্র মু ১৮৩ 
আঁজত সিংহ ৯০ 

অতীন্দ্র নাথ বসু ১৮ 
অতুল গুপ্ত ৪৩, ৪৪, ৬২, ১৯১৪ 
অতুল চন্দ্র ঘোষ ৭৭, 

৮১, ৮২ 
অধব চন্দ্র দস ১২৭ 
অনন্ত 'সিংহ' ৭০ 
আনল কুমার দে ১৬5 

গ রাম্্ন ৩৫ 
আবদাপ্রসাদ চক্রবতাঁ (স্বামী অসীমা- 
নন্দ সরস্বতাঁ) ৭৪ 
অপূর্ব চন্দ্র ১৭১ 
১৬৫ 


অবনান্দ্রনাথ ঠাকুর 
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৭, ১৩ 
আবিনাশচল্দ্র দাশবর্মা ১৭৮ 
অমর চক্রকতরঁ ১১৩, ১১৫ 
অমরেশ কাজিলাল ৪৯ 
অমরেন্দ্ুনাথ রায় & 
অমরেল্ছুনাথ বসু ১৬ 
অমলেন্দু দে ১৫৫, ১৫৬ 
অম'তলাল বস, ১৪ 

ণ দাস ৬৯ 
অরাঁণ ৮৩, ৮৪, ৮৫ 
অরাঁবন্দ ঘোষ ৬, ৯০, ১৫, ১৬ 
অরুণ চগ্দ গুহ ৩৬, ১০২ 


ণ চন্দ্র দত্ত ১৯ 
সরস্বাঁ (স্বামী) ৭৪ 


আযলেন ৯৬ 

আজাদ ৩৭ 

আজাদ সোপ্লাহিক) ৬৫ 

৩২, ৩৩, ৩৪, ৪%, ৬ 
৩৯ 


আলল্দানাগ 
আনল্াবাজার ৩৯৪ ৪৯, &০, 
১২৬, ১৯২৭১ ৯২৪, ১৩, 
১৩৩, ১৬৯, ১৯৫ 
বন, ৯৭ 


আফজল হক 5৯ 


৭৬৮, ৮০ 


আফসার উদ্দীন (মৌলভাঁ) ৬৫ 
আবদুল রসশীদ 
আবদুর রসীদ খান ৬০ 
আবদুর রজ্জক খাঁ ৬২ 
আবদুল করীম ৮৬ 

আবদুল হালিম ১০৫ 
আবুল হায়াং (মৌলভী) ৭৪ 
আব্দুস সান্তার ১৮৪ 

আমেদ সাহেব ৭৪ 

আলোক ৭৪ 

আসানল্লা ৭০ 

আসুন তর,গগণ ৬৯ 

আর বারবুস ১১৫ 


ইন্ডিয়ান এসোঁসিয়েশান ৯৭ 
ইল্দুভূুষণ বিদ ১৪০ 


ইষং বেঙ্গল ৯৭ 


ঈঞ্বর চন্দ্র গুপ্ত ৭১ 
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৫১ 


বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃ ৬ ৯০0 


২ 
উপেন্দ মোহন ঘেষে ৬০ 
উমেশ চন্দ্র (ব্যারিষ্টার) ১০৩ 
উষারাণণী রায় ১৪ 


এককাড় ভড় ৭৫ 
এম. ঘোষ ৩৪ 
এস. ঘোষ (শ্রীমতী) ১৭১ 


কমল (চক্টোপাধার) মৃখেপাধায় 
৯৪, ৯৫ 

কমলা দাশগুস্তা ৯৩, ১৪, ৯৫ 

করালী ২৪ | এ 

কল্যাগঁ (দাস) ভট্টাচার্য ৯ 

কলিকাতা ১৬২ 

কল্লোল ১৬৪ 

কংকেস ৯৭, ৯০৩, ১০9, ৯১০৬ 


২9০ 


কাঙাল ৯৮ 
কজেব কথা ১০০ 
কাজন €লড ৬, ৮, 
কাজী আবদুল ওদৃদ ৪৮ 
কাফেলা ১৫৫ 
কাবল্যান্দন আহম্মদ ৬৫ 
কালিদাস নাগ (ডব্লর) ৯৫ 
কালী কুমার সেন ৪২, ৪৮ 
কালী প্রস্ম কাব্য-াবশারদ ৬ 
কালশলবকেথট ১০৮ 
কাশীপুর 'নিবার্সী ৯৬৭ 
[কউ' এম. রহমান ৭৫ 

পচন্দ্র মুখোপাধ্যায ১০২, ১৮২ 
কিশেরীমেহন হাজরা ১৭১ 
দিডভ ৫০ 
কতবুদ্দীন আহমদ ৬২ 
কুমার আঁধক্রম মজুমদার ৭৬ 

১১৪ 

কষক ১৩৯১ ১৫৬, ১৫৮ 


কফ মন্ত্র ৪০, ১৫১ 
রি নত 


কেশবেশ্বর বনু ১২৪ 
কৈলাশচন্দ্র গুহ ৩৬ 
ক্লাইভ স্ট্রীট ১৬৫ 
ক্লারাসেংটাঁকন ১০৬ 


খগোল্দ্নাথ দাশগ্্ত ১৩৫ 


খন্দক।র নাঁজরুদ্দিন আহম্মদ ৯৮ 
খুলনাবাণশ ১৯ 
খোন্দকার আবদুল খালেক ৮৭ 
গণবাণী ৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৮, 
১০৬, ১৯১৩, ১১৪, ১৯৫ 
স্ত ১০৫) ১০৬ 


গণেশ পূজা ৩ 
০ ভট্টাচার্য ৭৯, ৭২ 
গ্াষ্ধিজী ৩, ১৪, ২৫, ২৭, ৪১ 


৬৬, ৭৫, ৭৭, ৮২, ১০০, 
১০৩, ১০৪, ১৯১, ১১৪, 
১২৯, ১৩৫, ১৫৬৩, ১৭০, 
১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৯, 
১৯০ 

গিরিজ কুমার বস্‌ ১৭১ 
গারশচন্দর ৬ 
গীতশোঁবন্দ বসু ৭৫ 

গুজিস্তা ১৬৫ 


স্বাধখনতা অন্দোলনে বাংলা পরু-পান্তুকা 


ছোগলাল ঘেব ৬ 

গেপাল ভোৌমক ১৫৬ 

গোপালচন্দ্রু মুখোপাধ্যায় ৯৯ 
গোপাল লাল স্যন্যাল ৩২, ৩৫; ৬৬ 
গোপখপদ চষ্টোপাধযয় ৬৩ 
গোপাীনাথ সাহা ২৮, ৩০, ৩১ 
'গাপেন ৬২ 

গোঁড়দূতি ১৩৪ 


১লব পথে ১৫ 

চন্দ্রাবতী (ডক্কব 'অতুল সরঃ ছদম- 
নাম) এ 

চট্টগ্রাম কলেজ ৬৮ 

চাবক ৬৬ 

চারু চন্দ্র ঘোষ (বিচারপাত) ৩৫ 

চাবু চন্দ্র সান্যাল (ডন্রর) ১৩৪, 

১৩৫ 

চিত্তরঞজজন দাশ 9, ১৬, ২৫, ৩২৯, 
৬৩, ৯৩) ১০১, ১১৯) ১৯২, 

৯৯৩ 
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